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ভুমিকা 


দশর্ঘকাল ধরে বরা মূল মহাভারত পড়বার একাঁট ইচ্ছা পোষণ 
করতাম । সে ইচ্ছা পূরণ হল প্রাচীন বয়সে অবসর জীবন যাপন কালে। 
পড়ে ম:ণ্ধ হলাম । মহাভারতের অনুরুমানকা পর্বে বলা হয়েছে যে বিরাট 
আকার হেতু ভার হওয়ায় এবং মহৎ ভাবনায় ভাবত হওয়ায় তার নাম 
হয়েছে মহাভারত । 'মহত্জাচ্চ ভারতাচ্চ মহাভারত মন্যতে' । দ্বিতীয় 
যান্ত আঁবসম্বাঁদত সত্য । তার বিরাটত্ব চাক্ষুষ প্রকটিত। এই বিরাটত্বের 
কারণ অনঃসন্ধান করতে গয়ে মনে অনেক প্রশ্নের উদয় হল ৷ তাদের 
সন্তোষজনক সমাধানের চেণ্টা না করে মনে শান্তি পাইন | তারই ফলশ্রীত 
এই গ্রন্হখানি ৷ 

এইভাবে বহু আয়াসসাধ্য মহাভারত সম্বন্ধে বহ তথ্য আ'বষ্কার (করে 
তাদের স্থায়ী রূপ দেবার ইচ্ছাই*বর্তমান গ্রন্হের প্রেরণা। আঁতীরন্তভাবে 
মহাভারতের প্রকৃত পাঁরচয় পেয়ে যে আনন্দ লাভ করোঁছ তা ভাগ করে ভোগ 
করবার ইচ্ছা জেগেছে । সে প্রচেষ্টা কতখান সফল হয়েছে তা বিচারের ভার 
সহৃদয় পাঠকের ওপর । ১ 

শশধর প্রকাশনীর উপদেষ্টা শ্রীআঁময় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশনের 
ভার ‘য়ে আমাকে বশেষ আনন্দ দয়েছেন। কারণ, তার সমধমাঁ আমার 
রাঁচত গ্রন্থ প্রসঙ্গ রামায়ণ” ও ‘যতমত ততপথ' এখান হতেই প্রকাঁশত 
হয়েছিল। মহত সাহিত্য প্রচারে তাঁর আগ্রহ দেখে আম মগ হয়োছি। 


১লা বৈশাখ ১৩৯২ হরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 


£ আমাদের প্রকাশিত কয়েটিক বিশিষ্ট বই ঃ 


ডিরোজিও সম্পাদন! : রমাপ্রসাদ দে ২৫,.** 
কেশবচন্দ্র সেন £ ব্যক্তিত্ব ও গদ্য শিল্প : ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ৭.** 
তত্বসার £ রামচন্দ্র দত্ত ( রামকৃষ্ণের প্রথম শিষ্য ) ২০,০০ 
প্রসঙ্গ £ রামায়ণ £ হিরপ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫,০৪ 
যত মত তত পথ £ এ ২৫.০০ 
লা মুই বেঙ্গলী--মি্চা এলিয়াদ £ পরিমার্জন! ও 

সম্পাদন! ; জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ২৫.০০ 
শুকসারি কথ! ঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৯ 
উত্তরায়ণ £ এ ১৫০০ 
নির্ণয় ই আশাপূর্ণী দেবী ১৫.*০ 
কতকাণ্ড রেলগাড়িতে এ ৮০০ 
নরক স্বর্গ নরক £ মায়া বন্থু ১২,৪০০ 
নীল দিগন্ত ঃ এ ২৫:০৯ 
অমৃতধারা £ তারাজ্যোতি মুখোপাধ্যায় ১২.০৪ 
চক্র বক্র £ বাণী রায় ১২১০৪ 
দশদিগন্তে রবি--_সম্পাদন! £ রমাপ্রসাদ দে ১০০০ 
স্বর্গের বাহন £ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ২২.০৪ 
সোনার ঠাকুর $ এ ২৫০৪ 
চলচ্চিত্রের আবির্ভাব ঃ জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ৩৫০০ 
(জাতীয় পুরস্কার রজত কমল প্রাপ্ত ) 
স্ত্রী £ বিমল মিত্র £ চিত্রনাট্য £ সলিল দত্ত ১৫.০০ 
সিনেম| আবিষ্কারের গপ্পো! : জয়ন্ত ভট্টাচার্য ৮,০০ 
ক্ষুধা £ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ২৮.০০ 
সেরা প্রেমের গল্পঃ এ ৩০.০০ 
সের! প্রেমের গল্পঃ হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ১৮.০ 
মসনদ £ সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ২৮০০ 


দূর কতু দূর নহে £ শঙ্কু মহারাজ ২০,০০ 


বরণীয় কবি স্মরণীয় কবিতা £ সম্পাদন! £ রমাপ্রসাদ দে ৬,০০ 
বিংশতি কবিতা £ ডিরোজিও 


অনুবাদ £ রমাপ্রসাদ দে ও মঞ্জুয দাসগুপ্ত ৬.০০ 
সচিত্র রবিনহুড £ আলোক দেব ২০০০ 
সপ্তকন্তার কাহিনী £ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২০০৪ 
চারজন এবং একজন এ ২২০ 


কানিশে যাযাবর দিন £ বরুণ চৌধুরী ১৫৪০ 


মুীগন্র 


প্রথম অধ্যায় 


১) 
২) 
৩) 
8) 
৫) 
৬) 


প্রাথমিক কথা 

মহাভারতের প্রকৃতি 

বিরাটত্বের কারণ 

সংযোজন ক্রিয়া থামল কেন 

মহাভারতের রচনাকালের ব্যাপ্তি 
মহাভারতের বৈদিক দেবতাদের রূপান্তর 
সংযোজনের প্রভাবে মূল কাহিনীর পরিবর্তন 
বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় 

প্রস্তাবিত আলোচ্য বিষয় 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


১) 
২) 
৩) 


মহাভারতের বিরাটত্বের কারণ বিরামহীন সংযোজন 


মহাভারতের তিন রূপ 

মহাভারতের পাঠোদ্ধারের সমস্ত 
মহাভারতের নির্ভরযোগ্য পাঠ সংকলনের 
প্রয়োজনীয়তা 


তৃতীয় অধ্যায় 


১) 
২) 
৩) 
8) 
৫) 


সংযোজনের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি 
রচনাকে স্থায়ী আশ্রয় দেবার আকুতি 
মহাভারতে সেই মানসিকতার প্রভাব 
মহাভারতে সংযোজনের বৈচিত্র্য 


গীতাও সংযোজন সুত্রে মহাভারতে স্থাপিত 


ধর্মশান্ত্রের সংযোজন 


8৮ 


৫০ 


৫৬ 


৬৯ 


৬৩ 
৬৫ 


৭১ 


চতুর্থ অধ্যায় = 

মহাভারতের রচনাকালের ব্যাপ্তি 
১) ব্যাপ্তিকালের অনুসন্ধানের সূত্র 
২) কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কাল 
৩) ধর্মশাস্ত্রের কাল 
৪) ভক্তিবাদের বিকাশের কাল 
&) মহাভারতের রচনাকালের ব্যাপ্তি 


পঞ্চম অধ্যায়__ 
সংযোজন থামবার কারণ 
১) সংযোজনের প্রবেশ পথের অবরোধ 
২) পুরাণের জন্মকথা 
৩) পুরাণ নামকরণের তাৎপর্য 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
মহাভারতের বিভিন্ন স্তর 
১) মহাভারতের বিভিন্ন নাম 
২) ভারত বংশের পরিচয় 
৩) মহাভারতের রচনার তিনটি স্তর 


সপ্তম অধ্যায় 
সংযোজনের ফলে দেবতাদের রূপান্তর 

১) বৈদিক যুগের দেবতা ও দেবলোক 

২) ভক্তিবাদের যুগে দেবতাদের রূপ এবং 
আবাসস্থানের পরিবর্তন 

৩) দেবতারা কি ভিন্ন নক্ষত্রজগৎ হতে এসেছিলেন? 


৭৪ 
৭৭ 
৮৫ 
৮৯ 


৭৫ 


১৩২ 


১৩৮ 


১৪৯ 


অষ্টম অধ্যায় 
সংযোঞ্জনের প্রভাবে মূলকাহিনীর পরিবর্তন 


১ কাহিনীর রূপান্তর দুই পর্যায়ে : ১৫৩ 
১) প্রথম পর্যায়ে রূপাস্তর £মুল চরিত্রগুলির উপর 

অবতারত্ব বা বিভিন্ন দেবতার পিতৃত্ব আরোপ ১৫৬ 
৩) দ্বিতীয় স্তরে নিকৃষ্ট চরিত্রগুলির উপর রাক্ষসত্থ 

আরোপ ১৬৬ 
নবম অধ্যায় 

মহাভারতের সংযোজন পূর্ব আদিরূপ 
১) আদিরপ নির্ণয় কতখানি সম্ভব ১৭* 
২) বিভিন্ন পর্বের সংযোজিত অংশ ' ১৭৪ 
৩) মহাভারতের প্রাচীন রূপ ১৮৭ 
দশম অধ্যায় = 

ভাগবদ্‌ গীতা 
১) প্রাথমিক কথা ১৯১ 
২) গীতার আলোচ্য বিষয় ১৯৩ 
৩) নিষ্কাম কর্মসাধনা তত্ব ২০৫ 
৪) ভক্তিবাদ আশ্রিত অবতারবাদ ২১১ 
৫) গীতার প্রতিপাদিত সমন্বয়ের দর্শন ২২২ 
৫ ক) গীতার মুক্তিতত্ব ২৩২ 
একাদশ অধ্যায় 

মহাভারতের মর্মকথা | 
১) ধর্ম ও মন্ুর সংঘাত £ যুধিষ্ঠির বনাম ছুর্যোধন ২৩৮ 
২) বিভিন্ন চরিত্রের মহত্ব ২৪৯ 
৩) মহাভারতের প্রতিকূল সমালোচনা ২৫৭ 


৪) মহাভারতের মর্মকথা ২৬০ 


প্রথম ব্যাজ 
প্রাথমিক কথা 
৯) 


মহ।ভারতের প্রকাতি 


আমাদের দেশ ভারতবর্ষ বিশাল দেশ। তার ভৌগলিক 
প্রকৃত নানা বৈচিত্র্যে পূর্ণ। বিরাট পর্বত, প্রশস্ত নদী, বিশাল 
অরণ্য যেমন এখানে পাওয়া যায়, তেমন তা নানা মনোরম ভূখণ্ড 
দ্বারা ত্রত। দাক্ষণে করন্যাকুমারীর শিলাখণ্ড যেখানে [তিনটি 
সমুদ্রের ধারা একত্র মিলিত হয়ে যেমন ভাবগম্ভীর পাঁরবেশ রচনা 
করেছে, নীলাগাঁরর কোলে আঁশ্রত বিশাল অরণ্য যেমন 
আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে, তেমন পুরীর সমদ্রুতটে তরঙ্গের 
অবিরাম আল্ফালন আমাদের নয়নকে রাঞ্জত করে ৷ একাঁদকে রাজ- 
স্থানের মরুভূমির রিক্তা যেমন প্রকট, অপর দিকে গঙ্গা ও 
1সম্ধুর অববাঁহকা তেমন শস্যমাণ্ডত হয়ে শ্যামল শোভা ধারণ 
করে। | 

কন্তু ভারতের যে বৈশিষ্ট্য সবার থেকে বেশী, দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে তা হলো ভারতের উত্তর সীমায় অতন্দ্র প্রহরীরপে দণ্ডায়- 
মান তুষার [িরণট ভূষিত হিমালয় নামে পর্বতমালা । এই 
নগাধরাজকে মহাকাঁব কালিদাস অকারণে দেবতাত্মা বলেন নি। 
আকারে যেমন তা বিরাট, ভারতের ভাগ্য নিয়ল্রণে তেমন তার 
একটি গৌরবময় ভূমিকা আছে । তা যেমন উত্তর সীমায় প্রহরীর 
মত দাঁড়য়ে ভারতের স্বাতন্দ্যকে চিহ্নত করেছে, তেমন আধা 
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বতে'র ভূমিকে উর্বর করেছে । মরসুমী-বায়ু-বাহিত মেঘের 
গাঁত রোধ করে বাঁরপাত সুনিশ্চিত করে তা ভারতের মানুষের 
শস্য উৎপাদনে সহায়তা করেছে । উত্তর ভারতের সকল নদীর তা 
উৎসভূঁমি । তাদের জলে পুষ্ট হয়ে অববাহিকা শস্যমন্ডিত হয়েছে। 
তাদের তটভূমিতে কত জনপদ, কত নগরা গড়ে উঠেছে। হ্মা- 
লয়ের এই মহত্রুপ, এই কল্যাণর্‌প, সত্যই তার বিরাটত্বের 
সঙ্গে প্রাতযোগতা করে । 

ভৌগোলিক ক্ষেত্রে ভারতে 'হমালয়ের যে স্থান ভারতীয় 
সাহত্য জগতে মহাভারত সেই স্থান অধিকার করে। দুই বিষয়ে 
হিমালয়ের সহিত তা তুলনীয়। "হিমালয়ের [বিরাটত্বের সঙ্গে 
তার 'বরাটঙ্ের তুলনা চলে। পর্বতের মধ্যে হিমালয় নগাধিরাজ 
বলে দ্বাকৃত। সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে মহাভারত 'িরাটতম গ্রন্হ । 
তার শ্লোক সংখ্যা আশি হাজারের উপরে । আকারে কোনও 
গ্রন্থ তার ধারে কাছে আসতে পায়ে না। তুলনায় রামায়ণের 
ধেলাকসংখ্যা মাত ২৪,০০০ । প্ররাণদের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত 1বরাট 
প্রন্হ | তার শ্লোক সংখ্যা ১৮,০০০ । 

হিমালয়ের কল্যাণরূপের সঙ্গেও অনধরহপ ভাবে মহাভারতের 
কল্যাগরণপের তুলনা চলে । তার মহৎ চারিন্রগুলি স্মরণাতীত 
কাল হতে ভারতবাসীর নৈতিক সচেতনতাকে পুম্ট করেছে । তার 
নানা বিচিত্ৰ উপাখ্যানগ্রীল পরবতণ* কালের লেখকদের উপজীব্য 
হয়েছে। তার মধ্যে আশ্রিত গীতা একটি উচ্চমানের দাশশনক 
গ্রচ্ছ বা সংসারের পথে দিগ্‌ল্রান্ত মানুষকে ঠিক পথে পরিচালিত 
করছে। 

ঠিক বলতে কি বিশ্বের কোনও প্রাচীন সাঁহত্যেই মহাভারতের 
সঙ্গে বিরাটত্বে তুলনীয় গ্রন্থ মিলবে না। গ্রীক সাহিত্যে রচিত 
হোমারের দুই মহাকাব্য ইলিয়ড’ এবং ওঁডাস; বড় গ্রন্থ ; 
কিন্তু মহাভারতের পাশে তারা একান্তই ছোট । 1হমালয়ের 
পাশে আল্‌পস পর্বতের মত। লাতিন ভাষায় রচিত ভাঁজলের 
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ইনীয়ড বিরাট গ্রন্ছ ; কিন্তু মহাভারতের তুলনায় তা ছোট । 
ঠিক বলতে কি ইনীয়ড, “গাঁড়াঁস' এবং ইলিয়ডকে’ এক সঙ্গে 
ধরলেও তারা আকারে মহাভারতকে হারাতে পারে না। 
মহাভারতের এই বৈশিষ্ট্যের পাঁরচয় তার আদ পর্বের গোড়া- 
তেই বেশ সুন্দর ভাষায় দেওয়া হয়েছে । সেখানে তার আকারের 
বরাটত্ব এবং আলোচ্য 'বিষন্ুয়র মহত্তর উভয়ের কথাই উল্লেখ করা 
হয়েছে । প্রাসাঙ্গক শ্লোকাঁট এই £ 
তদা প্রতীত লোকেহস্মিন্‌ মহাভারত উচ্যতে । 
মহত্তেৰ চ গুরুত্বে চ প্রিয় মানং যতোহাধকম্‌ ॥ 
মহত্তবাদ্‌ ভারত্বাচ্চ মহাভারতমূচ্যতে ৷ (১) 
অথাৎ, সেইদিন হতে এই গ্রন্থটির নাম মহাভারত হয়েছে ; 
কারণ এতে মহত্তঃ এবং গুরুত্ব গুণ বেশ বর্তমান । মহত্ব ও 
ভারত্বের জন্যেই তার মহাভারত নাম । এখানে "মহত্ব শব্দটির 
প্রয়োগ তার আলোচ্য বিষয়ের নীতিগত উৎকর্ষের কথা স্মরণ 
কাঁরয়ে দেয়! আন ভারত্ব গুণটি তা যে 1বরাট হওয়ায় ওজনে 
বেশী ভার তার প্রাত আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । 
এই দুটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে মহাভারতের আকারে 1বরাটত্বই 
বিশেষ কৌতূহলের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তার মহত্তৰ অবশ্য 
উপেক্ষার বস্তু নয়; তবে তার [বরাট আকার আমাদের বেশী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তাকে ঘরে নানা প্রশ্ন উদয় হয় । 
প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে এই বিরাটত্তেঃর কারণ কি? সাধারণত 
একটি গ্রন্হ গড়ে ওঠে ব্যান্ত বিশেষের রচনাকে ভীত্ত করে। 
কাজেই তা আকারে বড় হলেও সীমিত হতে বাধ্য। অবশ্য 
বর্তমান কালে এমন দ্টান্তও দেখা যায় যে একই লেখক 
একটি বিষয়কে নিয়ে সারাজীবন গবেষণা করে ীবরাট গ্রন্থ 
রচনা করে গেছেন। যেমন আরনোজ্ড টয়নাব রচিত পৃথিবীর 
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ইতিহাস । কিন্তু প্রাচীন কালে তা সম্ভব ছিল না। 

অবশ্য সংকলন গ্রন্হও বিরাট আকার ধারণ করতে পারে । 
বর্তমান কালে প্রকাশিত 1ব*বকোষগাীল তার সুন্দর উদাহরণ । 
তাতে বহর বিষয় সম্বন্ধে বহর 1বশেষজ্ঞের রচনা সংকালভ 
হয়ে একত্র স্হাঁপত হয়ে বিরাট আকার ধারণ করে। সেকালেও 
যে তার তুলনীয় দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না তা নয়। যেমন খগ্‌- 
বেদ সংাহতা বিভন্ন খাঁষর রচিত নানা দেবতার উদ্দেশে 1নবে- 
দিত প্রার্থনার একাঁট বিরাট সংকলন গ্রন্হ। এই রচনাগদীলকে 
সুন্ত বলাহত। এমন এক হাজার সুক্তের সংকলন নিয়ে বিরাট 
ঝগ্‌বেদ সংাহতা গড়ে উঠেছে । 

মহাভারতের কিন্তু এই দুই শ্রেণীর বিরাট আকারের গ্রচ্ছ 
হতে প্রকৃতিগত ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। তা কোষগ্রন্ছও নয়, 
সংকলনগ্রন্ও নয়। তার পরিকল্পনা একটি কাঁহনী রুপে ॥ 
সাধারণ মানুষের ধারণা তাতে একলক্ষ শ্লোক আছে; কিল্তু 
তা ঠিক নয়। দেখা যায় আঠারটি পর্বের সব .শ্লোক জাড়িক্ে 
হিসাব করলে আশা হাজারের কিছু অধিক শ্লোক পাওয়া যায় 
হারবংশের শ্লোকগনীল যোগ করলে তার শ্লোকসংখ্যা একলক্ষের 
কাছাকাছি যায়। কিন্তু মহাভারতেই তা খিল অর্থাৎ পরবতর্ 
কালে সংঘদন্ত হয়েছে বিবেচনা করে বার্জত হয়েছে । তব, 
মহাভারত বিরাট গ্রন্ছ। সেকালের পাঁরবেশে একজন মাত্র লেখক 
এমন বিরাট গ্রন্ছ রচনা করবার সামর্থ রাখতেন না। 

সুতরাং অনুমান করতে হয় যে মহাভারত 'বরাট আকার 
ধারণ করেছে দীর্ঘকাল ধরে সংযোজনের ফলে ॥। কিন্তু যে হেতু 
মহাভারতের আলোচ্য বিষয় একটি কাঁহনী, তার যান্ত্রিক ভাবে 
সংযোজন ঘটোন; তা ঘটান হয়েছে মূল কাঁহনীর সঙ্গে নানা 
উপকাহনী বা প্রসঙ্গ সংযুক্ত করে। মহাভারতের মূল কাহিন? 
কুরুবংশের দুই শাখার মধ্যে বিরোধ হেতু একটি মহাযুদ্ধ, সবা- 
ত্বক ধংস যার পাঁরণাঁত। সে ক্ষেত্রে সংযোজন ঘটতে পারে দুই 
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সংখ্যা দীড়য়োছল এক লক্ষ ৷ 
এই প্রসঙ্গে মহাভারতের ব্রমবদ্ধমান আকারের নাট অবস্থায় 
তনাটি শ্লোকসংখ্যার উল্লেখ পাই । প্রথম অবস্থায় তার শ্লোক 
সংখ্যা ছিল ৮,৮০০; "দ্ধতীয় অবস্থায় তা বার্্ধত হয়ে দাঁড়ায় 
২৪,০০০ শ্লোকে এবং পাঁরণত আকারে শ্লোক সংখ্যা দাঁড়য়ো ছল 
একলক্ষ । এই 1ববরণাঁট মহাভারতের আঁদ পর্বের অন্তভভূ্ত 
আনূক্রমাণকা পর্বে সৌতির মুখে স্থাপত হয়েছে। তান বলছেন, 
অষ্টৌ শ্লোক সহস্রান অন্টৌ শ্লোক শতানি চ। 
অহং বোদ্ম শুকো বোৌত্ত সঞ্জয়ো বৌত্ত বান বা ॥ 
(১৷১৷৮১) 
অর্থাৎ ব্যাস প্রথম যে মহাভারত রচনা করেন তাতে আট 
হাজার আটশত শ্লোক ছল । এই শ্লোকগ্দীল আম জান, 
শুক জানেন এবং সঞ্জয় হয় ত জানেন। 
সৌতি আর ও বলছেন ঃ 
উপাখ্যানৈঃ সহ জ্ঞেয়মাদ্যং ভারতমনত্তযম্‌ । 
চতু্ব'ংশ সাহসনীং চক্রে ভারত সংাহতাম্‌ ॥ 
(১1 ১। ১০২) 
অথাৎ ব্যাস ভারত সধাহতা নামে প্রথম যে গ্রন্ছ রচনা করেন 
ভাতে চাঁব্বশ হাজার শ্লোক ছল এবং তাতে উপাখ্যান সংযত 
1ছল। 
আরও বলা হয়েছে আরও দুটি সংস্করণ ছিল। একাঁটর 
শ্লোক সংখ্যা ছিল বাট হাজার (১। ১। ১০৫) তার পরে আর 
একটি সংকলন গ্রন্হ ছিল যার শ্লোক সংখ্যা একলক্ষ। সেই 
সংকলনাট মনুষ্য সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। 
সুতরাং উপরের বিবরণ হতে এই তথ্য পাওয়া যায় যে মহাভার- 
তের কাঁহনীর আকার বিভিন্ন সময় পাঁরবা্্ধত হয়োছল ৷ প্রথম 
অবস্থায় তা তুলনায় ছোট ছিল, মোট শ্লোক সংখ্যা ছিল ৮৮০০ । 
দ্বিতীয় অবস্থায় পারব্দ্ধি'ত হওয়ায় তার শ্লোক সংখ্যা ২৪,০০০ 
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ভাবে। প্রথম আলাপ আলোচনা প্রসঙ্গে স্বতন্ত্র আখ্যান তার মধ্যে 
প্রাসঙ্গিক ভাবে স্থাঁপত হতে পারে । দ্বিতীয়ত নানা আলোচনা 
কাহিনীর কোনও বিশেষ পরিবেশকে অবলম্বন করে স্থাপন করা 
যেতে পারে ।  প্রথমটির সুন্দর দ্টান্ত মিলবে রাম সম্পাকতি 
উপাখ্যানে । রাশায়ণের সমগ্র কাঁহনীর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
মহাভারতে পাওয়া যাবে । সেটি বনপর্কে মাকডেণ্য় খাঁষর মুখে 
স্থাপিত হয়েছে । পাণ্ডবগণ যখন পাশাখেলায় পরাজিত হয়ে 
বনবাসা হয়ে জীবন যাপন করছিলেন, তখন জয়দ্রথ সেখানে য়ে 
পাণ্ডবদের অনুপাশ্থিতর সুযোগ নিয়ে দ্রৌপদীকে হরণ করে 
নিয়ে যান। সেই প্রসঙ্গে য্যাধান্ঠিরকে প্রবোধ দেবার জন্য মাক 
ণ্ডেয় তাঁকে রামায়ণ কাহিনী শোনান । 

দ্বতীয়াটর উৎকৃষ্ট উদাহরণ ভগবদগীতা। ভাঁজ্মপর্বের 
আঠারাটি অধ্যায় জুড়ে এই দাশশীনক তত্তবকথা সেখানে স্থাপিত 
হয়েছে । পাঁরবেশাঁট বিস্ময়কর এবং নাটকীয় । কুরুক্ষেত্রে যখন 
দুই পক্ষের সৈন্য যুদ্ধ আরম্ভ করবার জন্য প্রস্তুত হয় দাঁড়িয়ে 
আছে, তখন অজ*ন আবিভ্কার করলেন তান যাঁদের সাঁহত যুদ্ধ 
করতে উদ্যত তাঁরা সকলেই তাঁর আত্মীয় বা বন্ধু । তাঁর মমতা- 
বোধ তখন এমন প্রবল হয়ে উঠল যে তান আত্মীয়দের সাঁহত 
বদ্ধ করতে অস্বীকার করলেন । তিনি বললেন, সামান্য পাঁথবীর 
জন্য কেন ব্রেলোক্যের আধপত্য লাভ ঘটলেও তান জ্ঞাতদের 
সাহত যুদ্ধ করতে পারবেন না। তখন কৃষ্ণ তাঁর মনকে কর্তব্য 
পালনের জন্য প্রস্তুত করতে যে উপদেশ 1দলেন তাই হল 
ভগবদ্‌গীতা যা সমগ্র মহাভারত গ্রন্হাটকে অপারসীম মাহিমায় 
মন্ডিত করেছে । 

এই ভাবেই মহাভারতের সাঁহত শত শত বৎসর ধরে সংযো- 
জনের ফলে তার আকারের পাঁরবদ্ধ'ন ঘটেছে। মহাভারতের 
আঁদপর্বের অন:ক্রমাণকা হতেই এই প্রাতপাদ্যের সমর্থন মিলবে । 
সেখানে বলা হয়েছে যে পারণাততে উপাখ্যান সহ তার শ্লোক 
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হয়। তার পরের সংকলনের শ্লোক সংখ্যা ছিল ৬০,০০০ ৷" 
সবার শেষে পাঁরণত রূপে তার শ্লোক সংখ্যা দাঁড়ায়ে 
একলক্ষ । 

আরও জানা যায় মহাভারতের বিভিন্ন অবস্থায় বাভিন্ন নাম 
ছল । মহাভারতের ভাষ্যকার নীলকন্ঠ এই কথা বলেছেন। 
“তান বলেন প্রথম অবস্থায়: তার নাম ছিল ‘জয়’ । নাম দেখে 
অনুমান করা যায় তার বর্ণনীয় বিষয় ছিল কুর বংশের দুই শাখার 
মধ্যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ । তাই তার আদিরূপ। তখনই সম্ভবত 
. ভার শ্লোক সংখ্যা ছিল ৮,৮০০ ৷ পরবতাঁ কালে নানা উপাখ্যানের 
সংযোজনের ফলে তার শ্লোক সংখ্যা বাধিত হয়ে ২৭,০০০ হয়। 
তখনই যে তার নাম হয় ভারত তা উপরে উদ্ধৃত শ্লোকে উী্লাখত | 
হয়েছে (উপাখ্যানৈঃ জ্রেয়মাদ্যং ভারতম্‌ )। তাতে সম্ভবত কুর- 
বংশের বিস্তারত বিবরণ দেওয়া ছিল ! দহষ্যন্তের প্র ভরত হতে 
এই বংশের আরম্ভ বলে কুরুবংশকে ভারতবংশও বলা হত। 
সম্ভবত এই সংকলনে ভারতবংশের বিবরণ ছিল বলে তার নামে 
হয় ‘ভারত’ । ষাট হাজার শ্লোকের সংকলনটির কোনও সন্ধান 
পাওয়া যায় না। পাঁরণত রুপে মহাভারতের শ্লোক সংখ্যা একলক্ষ 
ছিল বলে উল্লিখিত হয়েছে। এও উল্লিখিত হয়েছে যে তখন তার 
নাম হয় মহাভারত । আমরা মহাভারতের যে প্রাচীন পদুথগ্যাল 
পাই তাদের শ্লোক সংখ্যা কিন্তু ৮১,০৩৩ এর কিছু উপরে । তবে 
যে একটা জনশ্রীত আছে যে মহাভারতের শ্লোক সংখ্যা একলক্ষ 
{ছল তা উপরে উদ্ধৃত দ্বিতীয় শ্লোক দ্বারা সমার্থত হয়। 
পাঁরণত রূপে তাতে শন্ধ; নানা আখ্যার়কা সংযোজিত হয়ান 
নানা তত্তবকথা এবং নানা ধর্মকথাও সংযুক্ত হয়োছল। দুটি সমগ্র 
পর্ব ধর্মকথায় নিবোঁদত ৷ অবশ্য এখানে ধর্ম অর্থে বুঝতে হবে 
অনুশাসন বাঁধ; যেমন রাজধর্মণ মারীধর্ম। 
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২ 
বিরাটত্বের কারণ 


সুতরাং বিরাটত্বের কারণ হয়ে দাঁড়ায় সংযোজন, অথাৎ মূল 
মহাভারতে যা ছিল তার সাঁহত পরবর্তী“ কালে বহু নৃতন বিষয় 
সংযোজত হয়েছে এবং সেই সংযোজন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে 
চলেছে । এমন বিচিত্র ঘটনা বিশ্বের আর কোনও গ্রন্থ সম্বন্ধে 
বড় একটা ঘটতে দেখা যায় না। গ্রন্হ বিশেষ হয়ত কিছ কিছ 
অনুপ্রবেশ ঘটে ; কিন্তু তার পাঁরমাণ সীমিত থাকে । মহা- 
ভারতের ক্ষেত্রে কিন্তু সংযোজন অংশ মূলের অনেকগুণ বেশী । 
‘জয়’ নামে যখন তা চিহ্নিত ছিল, তখন সম্ভবত তার শ্লোক সংখ্যা 
৮,৮০০ ছল । পরবতাঁ কালে যখন তার নাম ‘ভারত’ হল তখন- 
যেমন বলা হয়েছে__তার শ্লোক সংখ্যা সম্ভবত ২৪,০০০ ছিল । 
তখন ভারত বংশের হীতিহাস যেমন সংযুক্ত হয়েছে তেমন নানা 
উপাখ্যানও সংযুক্ত হয়ে থাকবে। “মহাভারত” আকারে যখন তার 
পূর্ণরুপ প্রাতাষ্ঠত হল, তখন অন,ক্রমণিকা পর্ব বলে তার শ্লোক 
সংখ্যা একলক্ষ ছিল। আমাদের [হসাব মতে এই পাঁরণত রুপে 
আমরা ৮২,০০০ শ্লোক পাই । অর্থাৎ শেষ অবস্থায় সংযোজনের 
অংশ মূল অংশের নয়গুণ বেশী হয়ে দাঁড়ায়। 

শুরুতে যার শ্লোক সংখ্যা ৮,৮০০ ছিল তার এইভাবে বিরাট 
আকার লাভ করতে নিশ্চয় দীর্ঘ সময় লেগেছিল । এঁতিহাসিকগণ 
বলেন কুরহক্ষেত্রের বুদ্ধ একাঁট এতিহাসিক ঘটনা এবং তা সংঘটিত 
হয়োছল আনদমানিক খক্টপূর্ব দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি । মূল 
ভারতের লেখক যাঁদ ব্যাস হন তার মূল অংশ রচিত হয়ে থাকবে 
কুর:ক্ষেত্রের যুদ্ধের অব্যবাহত পরে । তবে মহাভারত তার পুণঙ্গি 
রুপ কখন পায় সে বিষয় বিতর্ক আছে। তব্য একটা বিষয় 
সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় যে এই সংযোজন প্রক্রিয়া পুরাণ- 
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গুলির আবভাবের আগে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।  বায়ুপুরাণ 
অদ্টাদশ পুরাণের মধ্যে প্রাচীনতম বলে ধরা হয়। তার রচনা 
কাল আনমাণিক খ্জ্টায় "দ্বিতীয় শতাব্দীতে স্থাপন করা হয়। 
কারণ তাতে পশ্চিম ভারতের অল্ধ-রাজবংশের কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে এই যুক্তি দেখান হয়। (২) সুতরাং এই সংযোজন প্রক্রিয়া 
শেষ হতে এক হাজার বছরেরও অধিক সময় লেগোঁছল ; এমন 
অনুমান করা অসঙ্গত হবে না। 

সুতরাং মহাভারতের এই প্রকাীঁতর সাঁহত অন্য কোনও সম 
শ্রেণীর গ্রন্হের তুলনা চলতে পারে না। তার প্রকৃতি সম্পূর্ণ 
স্বতন্ত্র । অনায়াসে বলা যায় যে মহাভারত শত শত বৎসর ধরে 
নূতন নূতন লেখকের রচনাকে আকর্ষণ করে আত্মসাৎ করেছে 
এবং ধারে ধারে আকারে বিরাট হয়ে উঠেছে । এ ক্ষেত্রে তার মধ্যে 
বাঁহরের রচনার অনুপ্রবেশ ঘটেছে বললে ভুল হবে; বরং বলা 
উচিত তা দীর্ঘকাল ধরে নানা রচনা পাঁরপাক করে নিয়ে পাঁর- 
বাঁদ্ধত হয়েছে । তা ছিল একটি [বকাশশীল গ্রন্হ । একটি সদ্য- 
জাত শিশু নিতান্তই ক্ষুদ্ৰ আকৃতি নিয়ে মায়ের কোলে জন্মগ্রহণ 
করে । তারপর দীর্ঘকাল ধরে ধারে ধারে নানা পঢচ্টি সংগ্রহ করে 
বড় হয়ে ওঠে এবং পাঁরণাঁতিতে বয়স্ক মানুষের আকার পায় । 
এখানে একটি অনুরূপ প্রক্রিয়া ঘটোছিল । 

যা প্রথম অবস্থায় ছিল একটি রাজ পাঁরবারের দুই শাখার মধ্যে 
{ববাদ-সংঘাঁটত সবাত্মক সংগ্রামের কাহনী, তা নানা কালে নানা 
নূতন. রচনা স্বাভাবিক ভাবে আকর্ষণ করে নিজের কলেবর 
বাঁদ্ধত করেছে। যুদ্ধ কাঁহনী যেন কেন্দ্র; তাকে ঘরে নানা 
নূতন কথা যুক্ত হয়েছে । প্রথমে সেই ববাদমান শাখা দুটি যে 
রাজবংশে জন্মেছল তার কাহনী য্ুত্ত হয়েছে । তারপর সংযুক্ত 
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হয়েছে নানা প্রসঙ্গে নানা কাহনী। তারপর সংযুক্ত হয়েছে নানা 
পাঁরশ্থিতকে উপলক্ষ্য করে দার্শ“নক তত্তরকথা এবং নৌতিক আচরণ 
বাধর কথা । এমন ক নানা অসংলগ্ন তথ্যও তার মধ্যে স্থান 
পেয়েছে । অনুশাসন ও শান্তিপর্বে শুধু ধর্মশাস্তের কথা নাই, 
সেকালে যত প্রকার জ্ঞান ও ীববাস মানুষের কৌতূহলের বিষয় 
ছিল সবই স্থান পেয়েছে । বর্তমান কালে বিশ্বকোষ যে ভূমিকা 
পালন করে এই দুটি পর্ব সেই ভূমিকা গ্রহণ করেছে । সুতরাং 
মহাভারত একটি অন্যন্যসাধারণ গ্রন্থ । তা এক এবং আদ্বতীয় । 

সুতরাং এক্ষেত্রে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, এই যে শত শত বৎসর 
ধরে সংযোজন প্রক্রিয়া চলল তার কারণ ি। তার প্রকাতির এই 
স্বাতন্ত্যের কারণ একটা নিশ্চয় ছিল। যে হেতু ভারতের বাহরে 
অন্য কোনও প্রাচীন গ্রন্হের ভাগ্যে এই রকম বিরাট পাঁরমাণ 
সংযোজন ঘটে নি, তার কারণ ভারতের মানুষের মাতগাঁতির 
মধ্যেই খুজতে হবে । 

আমরা জান প্রাচীন কালে. ভারতের মানুষ ইতিহাস সম্বন্ধে 
বিশেষ সচেতন ছিল না। কবে ক ঘটল বা কে কি কীর্ত 
রেখে গেল তা স্মৃতির ভাণ্ডারে ধরে রাখবার ব্যবস্থা করতে প্রাচীন 
ভারতবাসী বিশেষ উৎসাহ বোধ করত না। তার কারণ বোধ হয় 
আত্মনচেতনতা, বিশেষ করে অহিকা বোধের দ্বারা তারা প্রভাবিত 
হত না। সেই জন্য কোনও গুণী মানূষ নিজে যা সৃষ্টি করেছেন 
তার সঙ্গে নিজের নাম যুক্ত করে আত্মপ্রচারে তাঁর আগ্রহ ছিল 
না। এ বিষয়ে তাঁরা একরকম উদাসীন 1ছিলেন। অথচ দেখা 
যায় নিজের রুচি বা বিশ্বাস অনুসারে কোনও মত বা তত্ত্ব ভাল 
লাগলে, তার প্রচারে তাঁরা বিশেষ উৎসাহ দেখাতেন। কোনও 
কীতমান বংশ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করলে তার প্রচারেও সমান উৎসাহ 
দেখা যেত । অনুরুপ ভাবে কোনও নী[তিগর্ভ বাণী বা তত্ত্বকে 
আবচ্কার করলে তার প্রবস্তা তার জন্য খ্যাত আদায়ে উদাসীন 
থাকলেও তার সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য বিশেষ যত্ব নিতেন ॥ 
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এই সকল ক্ষেত্ৰে তাঁদের অভীষ্ট 1সাঁদ্ধর জন্য তাঁরা একাঁট আঁভনব 
কৌশল অবলম্বন করতেন । সোট হল কোনও জনাপ্রয় প্রতিষ্ঠিত 
গ্রন্হের মধ্যে তা অন:প্রাবিষ্ট করে দেওয়া বা বিশেষ মযাদার আসনে 
অধিষ্ঠিত একাঁট বিশেষ শ্রেণীর গ্রন্হ যে নামে পাঁরচিত সেই নামে 
তাকে প্রচার করা । কিছ? দক্টান্ত দ্থাপন করলে এই প্রাতপাদ্যাট 
বোঝার সুবিধা হবে। তার সমর্থক প্রমাণ 'হিসাবেও তা কাজ 
করবে। 

এই প্রসঙ্গে উপনিষদ্‌ শ্রেণীর রচনার কথা প্রথমে উল্লেখ করা 
যেতে পারে । প্রাচীন উপাঁনষদ্‌ গুলির মযাদা অত্যন্ত বেশী 
ছিল। তার দুটি কারণ। প্রথমত সেগুলি বৈদিক সাহত্যের 
অঙ্গরূপে গড়ে উঠোছল। দ্বিতীয়ত তাদের মধ্যে যে গভীর 
দার্শনিক তত্রকথা আশ্রত আছে, তা গভীর প্রজ্ঞার পাঁরিচয় দেয়। 
এই দুই কারণে তাদের আভিজাত্যের তুলনা ছিল না। সেই 
কারণে উপনিষদ্‌ নাম দ্বারা চিহ্নিত গ্রন্হের প্রাত মানুষের দৃষ্টি 
সহজেই আকৃষ্ট হত এবং তাতে স্থাপিত তন শ্রদ্ধা আকর্ষণ করত । 
কিন্তু প্রাচীন উপাঁনষদগাঁল বৈদিক সাহিত্যের অঙ্গ হিসাবেই 
রচিত ৷ বেদের সধাঁহতা বা ব্রাহ্মণ বা আরণ্যকের তারা অঙ্গীভূত । 

এই পাঁরাস্থিততে পরবর্তা কালে অনেক দার্শীনক তাঁদের 
নিজের স্থাপিত তত্ত্বকে স্থায়ী আশ্রয় দিয়ে প্রচারের জন্য তাকে 
উপনিষদ্‌ নাম দিয়ে চিহ্নিত করতেন এবং অনেক ক্ষেত্রে তা বৈদিক . 
সাহত্যের অঙ্গ বলে দাবী করতেন । উদাহরণ স্বরুপ উল্লেখ করা 
যেতে পারে যে এমন বহ: রচনা উপাঁনষদ্‌ নামে প্রচাঁরত হয়েছে 
যা সন্ন্যাসবাদ বা ভান্তিবাদ প্রচার করে । অথচ আমরা জানি 
বৈদিক যুগে মানুষের সন্যাসের প্রতি আকর্ষণ {ছল না। প্রাচীন 
উপাঁনষদের উপদেশ ছিল 'কুর্কনেবেহ কমানি 'জঙ্গীবিষেৎ শতং 
. সমাঃ’। এই সংসারেই কর্মে নিযুক্ত থেকে এক শত বৎসর জীবন 
যাপন করতে হবে । অনুরূপ ভাবে তখন ভন্তিবাদের বিকাশ 
হয়নি । উপাঁনষদের পাঁরকজিপিত ঈশ্বর নৈর্ব্যক্তিক প্রচ্ছন্ন এবং 
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সর্বব্যাপী । তান একাধারে বিশ্বের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ । 
সেখানে ভান্তর অবকাশ ছিল না। অথচ আমরা দেখি সন্যাসবাদী 
উপানষদ আছে, রামের নামে, কৃষ্ণের নামে গুরুড়ের নামে উপ- 
নিষদ আছে । এখানে লক্ষণীয় যে যিনি এই ধরনের গ্রন্থ রচনা 
করেছেন, তান {নিজের নাম সম্পূর্ণ গোপন রেখেছেন । তাঁর 
ইচ্ছা আত্মকীত'র প্রচার নয়, নিজের স্থাপিত তত্েবর প্রচার । 
এখানে যে দ্টান্তগ্ঁল স্থাঁপত হয়েছে সেগুলিতে কেবল 
উপাঁনষদ্‌ নামের আঁভজাত্যের গুণে এই তত্ত্গদীলকে মযাঁদায় 
আধাঞ্ঠত করবার চেষ্টা হয়েছে । তার চেয়েও দুঃসাহাঁসক 
প্রচেষ্টার উদাহরণ মিলবে । প্রাচীন উপানবদগ্ঁল বৈদিক সাহিত্যের 
অঙ্গীভূত হওয়ায় তাদের মযদা বাঁদ্ধ পেয়েছে । নূতন তত্ত্বকে 
প্রাচীন উপানষদের সাঁহত সমান মযাদায় আধাঁষ্ঠত করতে তাকে 
শুধন উপ্পীনষদ্‌ নামে চিহ্নত করা হয় নি বৈদিক সাহত্যের মধ্যে 
অনপ্রাবষ্ট করবার চেষ্টা হয়েছে । তার ভাল উদাহরণ হল নারায়ণ 
উপানষদ্‌। এই গ্রন্হখানি যে মত প্রচার করে তা শ্রাতর যুগের 
দর্শনের সাঁহত সঙ্গতি রক্ষা করে না। এঁটতে মহাদেব, গণেশ, 
নান্দ প্রস্তর উল্লেখ আছে। স্পষ্টই তা ভান্তবাদের নিদর্শন । অথচ 
এটিকে তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্ভূন্ত বলে দাবী করা হয়েছে। 
এট খিল গ্রন্থ বলে জ্বকীত । 

মহাভারতের ক্ষেত্রে এই সংযোজন প্রাক্রয়াট আঁত বেশী মাত্রায় 
ঘটেছে। উপাঁনবদের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ তত্ত্ব বা দেবতাকে 
প্রাতান্ঠিত করবার উদ্দেশ্যে, যে গ্রন্হ রচিত হত তাকেই উপাঁনিষদ্‌ 
নাম য়ে সাধারণত প্রচার করা হত। কোথাও প্রাচীন বৈদিক 
সাঁহত্যে তা অন:প্রাবষ্ট করা হত। মহাভারতের ক্ষেত্রে কিন্তু 
“নানা প্রকার রচনাকে স্থায়ী আশ্রয় এবং মযাঁদা দেবার উদ্দেশ্যে 
তাদের সোজাসুজি মহাভারতের সাঁহত য্যন্ত করা হত ।' কত 
ধরনের রচনা যে এই ভাবে মহাভারতে সংযোজিত হয়ে তা কলেবর 
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বর্ধিত করেছে তা ভাবতে অবাক লাগে । 

এই প্রসঙ্গে কিছ দ্টাল্ত দেওয়া যেতে পারে । উপানিষদের 
নামে গ্রন্ছকে প্রচাঁরত করার পশ্চাতে যে উদ্দেশ্য ‘ক্রিয়া করেছিল 
তা ও একাট বিশেষ ক্ষেত্রে মহাভারতে ক্রিয়া করেছিল । তা হল 
অবতার তত্ত্ব স্থাপন করা । আ'দকাব্য রামায়ণেও একই প্রচেষ্টা 
বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। সেখানে কাব্যের নায়ক রামকে 
বিষ্ণুর অবতাররপে স্থাপন করবার জন্য নানা অংশ সংযুক্ত হয়েছে। 
অনুরূপ ভাবে এীতহাসিক পুরুষ কৃষকে বিষ্ণুর অবতার রুপে. 
স্থাপনের জন্য ভীম্মকাণ্ডের এক বড় অংশ জুড়ে আঠারটি অধ্যায়ে 
সমাগ্ত গীতা নামে মহৎ গ্রন্হখান সংযোজিত হয়েছে ।. তবে 
এখানে রামায়ণ হতে একটি ভিন্ন রীতি অবলাম্বত হয়েছে। 
রামায়ণে রাম নিজেকে বিষ্ণুর অবতার বলে দাবী করেন নি; 
ব্ৰহ্মা এসে তাঁকে সেই কথা জানিয়েছেন । মহাভারতে কৃষ্ণের 
মুখেই বলা হয়েছে যে তিনি অবতার হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন । 
ফলে গাঁতা চূড়ান্ত মযাদার পদে আধাঙ্ঠিত হয়েছে । এখানে 
নারায়ণ উপানিষদকে যে উদ্দেশ্যে তোওরীয় আরণ্যকের সাহত 
সংযুক্ত করা হয়োছিল, সেই উদ্দেশ্য ক্রিয়া করেছে। 

মহাভারতে সংযোজন ঘটেছে আরও নানা প্রকার উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্য । তার কিছু উদাহরণ এখানে স্থাঁপত হতে পারে। 
আমাদের দেশে দুগাঁপূজা রীতি প্রবার্ত'ত হয়োছল ভক্তিবাদ 
প্রতিষ্ঠিত হবার পর পুরাণের যুগে । অথচ দেখা যায় তিনাট 
বাভিন্ন উপলক্ষ্যে দুগাঁপুজার ব্যবস্থার মহাভারতে উীল্লাখত হয়েছে। 
এগদাল স্পষ্টতই সংযোজন এবং উদ্দেখ্য হল দ:্গাঁপুজারনীতিকে 
মযাদা দিয়ে জনাপ্রয় করা । 

কোনও অবর জাতির কন্যার উচ্চজাতির পুরুষের সহিত 
বিবাহ ঘটলে বংশের মযাদার হানির আশঙ্কা ঘটে। প্রতিলোম 
বিবাহ প্রাচীন কালে অনুমোদিত রাঁতি হওয়া সত্তেও মযাদা 
হানির আশৎকা থেকে যায়। মহাভারতের কুরঃবংশের এইরুপ 


ম্যাদা হানির আশঙ্কা ঘটেছিল । কারণ ববিচিন্রবীর্যের পিতা 
শান্তনু দাসরাজ কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করেছিলেন । মনে হয় 
সেই কলঙ্কমোচনের জন্যই মহাভারতে উপন্সিচর রাজার কাহিনী 
সংযুক্ত হয়েছে । এই কাঁহনীতে বাধাহনীন কজ্পানার এমন বলাস 
দেখা যায় যা পৌরাঁণক সাহত্যে সুলভ। তাতে বলা হয়েছে 
উপারিচর রাজা আকাশ পথে 1বচরণের সময় তাঁর বীর্য নদীতে 
নাক্ষিগত হয়ে মৎস্যরুপী এক আভিশপ্তা অগসরার গভাধান ঘটায় 
» তিনিই সত্যবতীকে প্রসব করেন এবং দাসরাজ তাঁকে পালন করেন। 
অথাৎ সত্যবতীকে এইভাবে প্রকৃত ক্ষান্রয় রাজ কন্যার মধাদায় 
আঁধন্ঠিত করা হয়েছে । বৌদ্ধ জাতকের কাঁহনীতে শাক্যবংশকে 
মযাদায় উন্নীত করবার উদ্দেশ্যে একটি অনুরূপ দক্টান্ত পাওয়া 
যায়। সে কাহনীতে প্রচার করা হয়েছে যে ইক্ষ্বাকু বংশোদ্ভব 
ভ্রাতা ও ভগনীর বিবাহ হতে শাক্যবংশের উৎপাত্ত হয়েছে । 
সেকালে দর্শন ও ধর্ম ব্যতীত যাকে বিশুদ্ধ রস সাহিত্য বলা 
হয় তাও যে রাঁচত হত তার প্রমাণ মহাভারতে পাওয়া যায় । তার 
কারণ সহজেই অনুমান করা যায়। যে লেখক রসসাহত্য রচনা 
করতেন তার স্থায়ত্বের জন্য তান তাকে 'বাঁভন্ন সূত্রে এই বিরাট 
গ্রন্থের আশ্রয়ে স্থাপন করতেন ৷ তাই দেখা যায় নানা মনোরম 
সাঁহত্যিকগুণ__সম্পন্ন কাঁহনী মহাভারতে সংযুন্ত হয়েছে। 
বত'মান প্রসঙ্গে তাদের মধ্যে যে দাউ সমধিক প্রসিদ্ধ তাদের নাম 
উল্লেখ করা যেতে পারে। সাবত্রী ও সত্যবান এবং নল ও দময়ন্তীর 
কাহনী বিশ্ব সাঁহত্যে স্হান পাবার আঁধকার রাখে । উভয়েই 
মহাভারতের বনপর্বে স্হাপিত হয়েছে । অনুরূপভাবে দেখা যায় 
সাধারণ বাঁদ্ধ পারস্ফ:ট করবার জন্যও তাতে কিছ; কাহনী 
সান্নীবষ্ট হয়েছে । পরবতাঁঁ কালে এই ধরনের কাহিনী প্রচার 
করে ‘পণ্ট তন্ত্র’ ও “'হতোপদেশ’ বিশ্বব্যাপী খ্যাত অর্জন করোছল। 
“হতোপদেশে’ অনাগতাবধাতা, প্রত্যুৎপনমাঁত ও যদ্ভাবধ্য নামে 
{তন মাছের কাঁহনী আমরা পড়োছ। অবাক লাগে দেখতে যে 
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এই কাঁহনাটি মহাভারতের শান্তিপর্বে সংযুক্ত হয়েছে । অন্মান 
করা যায় উদ্দেশ্য ছল কাহনীটি যেন মহাভারতের মত অমর 
গ্রন্হের অঙ্গাশ্রত হয়ে স্থায়ীভাবে রাক্ষিত হয় । এই শ্রেণীর কাহিনী 
গুলি সাহাত্য গুণে সমৃদ্ধ ছিল বলে দেখা যায় উত্তরকালে 
সেগদাল সাহিত্যিকদের উপজীব্যের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। 

একই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে মহাভারতের নানা প্রজ্ঞাবচন 
স্থাপিত হয়েছে । 1বরাট বনপর্বে মাকেণ্ডেয় মুনির মুখে কত 
যে নীতিগর্ভ কাহিনী ও প্রজ্ঞাবচন স্থাপিত হয়েছে, তা দেখে 
বাস্মত হতে হয়। মহাভারতের দুটি সমগ্র পর্ব, কেবল এই 
শ্রেণীর রচনায় সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত। তাদের মূল কাহিনীর 
সাঁহত আদৌ যোগ নাই । এই দুটি পর্ব হল শান্তপর্ব ও অনু- 
শাসন পর্ব । শান্তিপর্ব একাই একটি বিরাট গ্রন্থ । তাকে 
সেকালের বিশ্বকোষ বলে বর্ণনা করা যায়। তাতে যেমন রাজধর্ম 
ও আপদধর্মের ব্যাখ্যা আছে, রাজনীতির কথা আছে, তেমন 
দার্শনিক তত্তৰ আছে, তেমন নানা প্রজ্ঞাচন আছে। অনুশাসন 
পর্ব যেন তার পাঁরপূুরক। সেখানে নানা ধরনের প্রশ্নোত্তর 
আছে। 

সর্বশেষে এীতহাসিক পুরুষ কৃষ্ণকে িষুর অবতার পদে 
স্থাপিত করবার উদ্দেশ্যে নানা সংযোজন আছে, তাদের মধ্যে 
সবাঁধক বিখ্যাত সংযোজন হল ভীচ্ম পর্বে গীতার সংযোজন । তা 
এমন মূল্যবান গ্রন্ছ যে 'হন্দ;র ধর্মশাস্ত্রের অন্যতম প্রধান ধর্ম- 
গ্রন্হের স্থানে আধান্ঠত হয়েছে । 

এই সকল ক্ষেত্রে যা বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয় তা হল যাঁরা 
এই সংযোজনগীল মহাভারতে স্থাপন করেছেন, তাঁরা নিজেদের 
নাম প্রচারের জন্য কোনও ব্যবস্থা রাখেন নি। বিরাট মহাভারতের 
সকল রচনাই ব্যাসদেবের রচনা বলে প্রচারিত । পরবর্তী“ কালে 
পদাবলী সাহত্যে বা গাথায় লেখকদের নাম ভনিতায় উল্লেখ 
থাকত । এখানে তার অনুরুপ কোনও ব্যবস্থা অবলাম্বিত হয় নি । 
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তার সম্ভবত দুটি কারণ আছে। এক হতে পারে নাম প্রচারে 
তারা সম্পূর্ণ উদাসীন ?ছলেন ; তাঁদের মূল লক্ষ্য তাঁদের রচনা 
বা প্রাতপাদত তত্র স্থায়ী ভাবে রাঁক্ষত হক এবং পাঠকের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করুক । দ্বিতীয়ত, এমনও হতে পারে তাঁরা নিজেদের 
নাম রচনার সঙ্গে সংযুক্ত রাখবার ইচ্ছা পোষণ করতেন ; কিন্তু 
সেকালের পাঁরবেশে তাঁদের সে ইচ্ছা পূরণের সুযোগ ছল না। 
যে বিখ্যাত গ্রন্হের অন্তর্ভুক্ত করে তাঁদের রচনাকে তারা কালজয়ী 
করতে চাইতেন.তা কৃষ্ণ দৈপায়ন ব্যাসের নামে প্রচাঁরত। সুতরাং 
নিজেদের নাম উল্লেখ করবার সুযোগ ছিল না। তখন তাঁরা 
নাম না প্রচার হক, রচনা স্থায়ী ভাবে রাঁক্ষত হক, এই চাইতেন। 


৩ 
সংযোজন ক্রিয়া থানল কেন 


এখন প্রন হল এই সংযোজন প্রারিয়া থামল কেন? যে 
রীতিতে মহাভারত সহসন্রাঁধক বৎসর ধরে নূতন ননতন রচনা 
আত্মসাৎ করে পাঁরবার্ধত হয়ে এসেছে, তার ওপর হঠাৎ ছেল 
পড়ল কেন? এই প্রশ্নের একাঁট মীমাংসার প্রয়োজন হয়ে পড়ে 
সৌভাগ্যক্রমে সে মীমাংসার সূত্র মহাভারতের মধ্যেই মিলবে । 

সেই স্রাট পাওয়া যাবে মহাভারতের আদপর্বের প্রথম 
অধ্যায় অনূক্রমাঁণকা পর্ব ও "দ্বিতীয় অধ্যায় পর্বসংগ্রহ পর্বে । 
(৪) এখানেই মহাভারতে সংযোজনের সাহায্যে পাঁরবদ্ধ'ন প্রাক্তয়া 

৪1 মহাভারতের আলোচ্য বিষয়ের বিন্যাসে কিছ অসঙ্গীত লক্ষ্য করা 
যায়। দেখা যায় কাহনপর প্রকাঁতগত বিভাগ অনুসারে তাকে প্রথমে 
আঠারাঁট পর্বে ভাগ করা হয়েছে । গ্রীতপর্বের অনেকগণল অধ্যায় আছে। 
আবার ভিন্ন রগীতর ভাত্ততে এই শীবন্যাসের ওপর মহাভারতকে একশত পর্বে 
গুবন্যস্ত করা হয়েছে এবং অধ্যায়গ্ীলকে তাদের অন্তভূন্ত করা হয়েছে। 
ফলো বন্রান্তির স্ষ্ট হয়েছে । এই. দ্বিতীয় শ্রেণীর গর্বকে 'উপপর্ব বঙ্গে 
শচাহত করলে এই অসঙ্গাত ঘটত না । ফলে এই উপপরবগ্হীল কোথাও একি 
অধ্যায়ে নীগত, কোথাও একাধক অধ্যায়ে ব্যাস্ত। 
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থামল কেন, তার উত্তর পাওয়া যাবে । 'অনূক্রমাঁণকা পর্বে সৌত 
যা বলেছেন তা হতে দেখা যায় মহাভারতের আয়তন 'বাভন্ন কালে 
বাভন প্রকার ছিল । তন অবস্থায় তার শ্লোক সংখ্যা তন 
রকমের ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। প্রথমে উল্লেখ আছে তার 
শ্লোক সংখ্যা ৮৮০০ (ছল ৷ তারপর বলা হয়েছে উপাখ্যান গ্ৰালর 
সাঁহত তা যুস্ত হয়ে তার শ্লোক সংখ্যা দাঁড়ায় ২3,০০০ । শেষে : 
তার শ্লোক সংখ্যা ছিল'একলক্ষ। সুতরাং 'বাভন্ন অবস্থায় যে 
ক্রমশ তার কলেবর বাঁদ্ধপ্রাপ্ত হয়োছল ; তার উল্লেখ এখানে 
পাওয়া যায়। লক্ষ্য করা যেতে পারে যে উপাখ্যানগীলর সাঁহত 
সংযুক্ত হয়ে মহাভারতের শ্লোক সংখ্যা ২৪,০০০ এ দাঁড়য়োছল । 
তার তাৎপর্য এই যে প্রথম অবস্থায় যখন তার শ্লোকসংখ্যা ৮৮৩০ 
ছল, তখন ভারত বংশের মূল কাহিনীর মধ্যে তা সীমিত ছিল । 
কাজেই কালক্রমে সংযোজনের সাহায্যে যে ক্রমে তা পারবাদ্ধত 
হয়োছল এই প্রাতপাদ্য এখানে সমার্থত হয় । তাই দেখি যে এই 
অনক্রমাঁণকা পরেই উল্লেখ আছে যে সংযোজনের ফলে ভারি হয়ে 
গেল বলে তার নাম মহাভারত হয়োছিল ৷ “মহত্তবাদ্‌ ভার তাচব 
মহাভার তুমূচ্যতে” । বিষয়ের মহত্তৰ হেতু এবং ভার হেতু তাকে 
তাকে মহাভারত বলে । 

এই সংযোজন প্রক্রিয়া থামল কেন, তার উত্তর পাওয়া যায় 
‘দ্বতাীয় অধ্যায়ে । সে অধ্যায়ের নাম দেওয়া হয়েছে পর্ব সংগ্রহ 
পর্ব । তার কারণ আছে। এখানে বরা মহাভারতের সকল 
আলোচ্য বিষয় পর্ব অনুসারে ভাগ করা হয়েছে । এই পর্ব শব্দ- 
এটির ব্যবহার দুই অর্থে করা হয়েছে বলে তার একটি 'বজ্তারত . 
পাঁরচয়ের প্রয়োজন আছে । মহাভারতের পর্বাবন্যাসে দুইভাবে 
করা হয়েছে । একটি পর্বাবন্যাসে অনসারে সমগ্র মহাভারতের 
আলোচ্য বিষয় একশতটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে । অন্য বিন্যাসে 
একই 'বষয় আঠার পর্বে ভাগ করা হয়েছে । এইভাবে আমরা 
প্রথমত মহাভারতের আঠারাটি পর্ব পাই ৷ এই বিন্যাস পাঠক 
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সমাজে 'বশেষ পাঁরচিত। সংখ্যায় অল্প হওয়ায় এই পর্বগ্যাল 
অন্য শ্রেণীর পর্ব হতে বেশী ব্যাপক । সুতরাং দেখা যায় আদ 
পর্ব, সভাপর্ব, বনপর্ব, প্রভৃতি আঠারট পর্বই মূলপর্ব হয়ে 
দাঁড়ায় এবং অন্য 'ীবন্যাসের যে একশতটি পর্ব আছে সেগুলি 
তাদের অন্তভূর্ত হয়ে যায় । সুতরাং তাদের িজস্ব প্রকৃতি অন 
সারে তাদের উপপর্ব বলা উচিত । এই উপপর্কেরই অন্তভুন্ত আবার 
এক বা একাধিক অধ্যায় আছে। 'বষয়ের দৈর্ঘ্য অনুসারে তার 
অধ্যায় সংখ্যা এক বা বহু হয়ে থাকে । যেমন অনক্রমাঁণকা পর্বের 
আলোচনা সীমিত হওয়ায় তার অন্তভুন্ত একটি মাত্র অধ্যায় আছে। 
আবার অষ্টাদশ অধ্যায় জুড়ে গীতা পর্বাট ভীষ্ম পর্বের অন্তর্ভুক্ত ৷ 
এই ভাবে পর্বকে দুই অর্থে ব্যবহার করার ফলে বিভ্রান্তি ঘটে 
থাকে । অষ্টাদশ পর্ব তাদের অন্ত্ভূন্ত অধ্যায়ের 'ভীত্ততে 
{বন্যাসের আলোচনা এ ক্ষেত্রে বেশী যুক্তিযুক্ত । 

পর্বসংগ্রহ পর্বে” অথাৎ আঁদপর্কের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সমগ্র 
মহাভারতের স.চাঁপন্র দেওয়া হয়েছে অষ্টাদশ পর্বের 1ভন্তিতে । 
সেখানে আঠারাট পর্কের প্রাতাটর শ্লোক সংখ্যা উীল্লাখত হয়েছে । 
আঁতারিন্ত ভাবে যে একশত পর্ব (প্রকৃতপক্ষে উপপর্ব ) তাদের 
অন্তভভূন্ত আছে । তাদের প্রত্যেকের আলোচ্য বষয় {ক তা সুস্পষ্ট 
ভাবে বার্ণত হয়েছে । সুতরাং তার সাহায্যে এই উপপর্গুলর' 
আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে বিদ্তারত বিবরণ পাওয়া যায়। সুতরাং 
এইভাবে এই সুচীপত্রের সাহায্যে মহাভারতের আলোচ্য বিষয় 
শক ছিল এবং প্রত্যেকটি পর্বের জন্য কতগঢ়ল শ্লোক বরাদ্দ 
হয়েছিল তার হসাব পাওয়া যায়। এই আলোচনা বেশ 'বস্তা- 
{রত । একশতটি পর্বের ( উপপর্বের ) যেমন আলোচ্য বিষয় কি 
তার পাঁরচয় এতে মিলবে, তেমন তাদের প্রত্যেকটির অন্তভূর্ত 
কতগ;লৈ অধ্যায় আছে এবং সব অধ্যায়গীলীমলে কতগুলি শ্লোক 
‘আছে, তাও পর্ব সংগ্রহ পর্বে উল্লাখত হয়েছে । 

এই পাঁরাস্থাততে সহজেই অন্মান করা বার যে মহাভারতের 
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শৃবকাশের শেষ পায়ে কোনও সংকলক তার একি সামাগ্রক 
পাঁরচয় পাঠকের ‘নিকট স্থাপন করতে চেয়োছলেন। সম্ভবত 
ৃতান আলোচ্য বিষয়েরও বিন্যাস করে 'দিয়োছলেন। সে বাই 
হক, এই ব্যবস্থার তাৎপর্য ছল সুদূরপ্রসারী । তার ফলে মহা- 
ভারতের আকৃতি ও আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট সীমা 
টেনে দেওয়া হয়েছিল। তার তাৎপর্য ক দাঁড়াল তা বুঝবার 
স্াবধার জন্য একটি দস্টান্ত স্থাপন করা যেতে পারে । একটি 
গ্রন্হের আলোচ্য {বিষয় যাঁদ 'বাভন্ন অধ্যায়ে ভাগ করা হয় এবং 
প্রীত অধ্যায়ের অন্তর্ভূক্ত অনুচ্ছেদের (বিষয়ও উাল্লাখত হয় এবং 
প্রাত অনুচ্ছেদে নবৌদত পত্র সংখ্যার ও যদি উল্লেখ থাকে, তা 
হলে পর্বসংগ্রহ পর্ব যে অবস্থা সৃষ্টি করল তার প্রায় সমস্থানীয় 
পাঁরাদ্থাত ?মলবে । তা হলে আর তাতে নূতন রচনার অনৎপ্রবেশ 
ঘটানর অবকাশ ?মলবে না। বশেষ করে শ্লোক সংখ্যা 'নার্দ্ট 
করে দেওয়ায় সংযোজনের পথ একেবারে রহদ্ধ হয়ে যাবে। 
গরন্হটি একটি স্থায়ী অপাঁরবর্তনীয় রুপ পাবে। 

পর্বসংগ্রহ পর্ব রাঁচত হবার ফলে মহাভারতের ক্ষেত্রে সেই 
অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। মহাভারতের আয়তন এবং আলোচ্য 
বিষয় সংস্পন্ট ভাবে 'নার্দষ্ট হয়ে ?গয়োছিল। সুতরাং নুতন 
সংযোজনের আর অবকাশ ছল না। তাই সংযোজন বন্ধ হয়ে 
গয়োছল । তাই মহাভারতকে আমরা বর্তমানে যে আকারে পাই 
সেই আকারে তা সীমাবদ্ধ থেকে গয়োছল । তা একটি স্থায়ী 
অপাঁরবর্তনীয় রুপ পেয়োছল। 

এর পরেও যে সংযোজনের চেষ্টা হয় নি, তানয়। তার 
সুন্দর দক্টান্ত হল হাঁরবংশ নামক গ্রন্। হাঁরবংশের আলোচ্য 
বিষয় হল কৃষ্ণ যে বংশ জন্মগ্রহণ করে তাকে মধাদায় অধিষ্ঠিত 
করোছিলেন সেই বৃঁ্চি বংশের কাঁহনী। মহাভারতের ষোড়শ 
পর্বে এই বংশের কাঁহনীর একটি সংক্ষগ্ত ইতিহাস আছে। 
তার নাম মৌষল পর্ব; কারণ মুষল হতেই এই বংশের ধস 
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সাধিত হয় । ৷ তা সত্বেও যে হারবংশকে মহাভারতের অন্তভূক্তি 
করবার চেষ্টা হয়োছল তার প্রমাণ মহাভারতেই পাওয়া যায় 
পর্বসংগ্রহ পর্বের শেষভাগে উল্লেখ আছে যে হাঁরবংশ পরবত কালে 
মহাভারতের অনঃপ্রাবস্ট হয়েছিল ; সুতরাং তা খল, অথাৎ মূল 
মহাভারতের অংশ নয়। সেই কারণে তা পাঁরত্যন্ত হয়েছে । এই 
প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে অষ্টাদশ পর্বের আঁতরিন্ত আরও দুটি 
পর্ব মহাভারতের সাঁহত যুক্ত হয়োছল ; হাঁরবংশ ও ভাবষ্য। তাদের 
প্রথমাটতে দশ হাজার শ্লোক এবং 'দ্বতীয়াটতে দুহাজার শ্লোক 
ছল । (৬) সেই কারণে এই দুটি পর্ব মহাভারত হতে বাদ দেওয়া, 
হয়। তারপর আর এই ধরনের চেষ্টা হয় {ন বলেই মনে হয়। 

. এই প্রসঙ্গে একটি রহস্যময় বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে । 
লক্ষ্য করলে দেখা যাবে মহাভারতে ১৮ সংখ্যাটির ছড়াছাঁড় ॥ 
অষ্টাদশ পর্ব নিয়ে মহাভারত । কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আঠার অক্ষৌ- 
{হনা সৈন্য যোগ দিয়োছিল। তার আরম্ভে ভাঁজ্মপর্বে' শ্রীকৃষ্ণ 
মুখশীনঃসৃত ভগবদ্গীতা স্থাপত ৷ তাও আঠারটি অধ্যায়ে 
সমাগ্ত । আঠার অক্ষৌহিনঈ সৈন্য ধংস করতে আঠার দন ধরে 
যুদ্ধ চলোছিল।' আঠার অক্ষৌহিনীর সঙ্গে সঙ্গাত রক্ষা করতেই 
শুক মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব এবং গীতার আঠার অধ্যায় ? তার- 
পর.এল পুরাণ । মহাভারতের অনুসরণে তাদের ও ক সংখ্যা 
সীমিত হল অষ্টাদশ পুরাণে? আর সেই কারণেই কি পরে যে 
উপপুরাণগযীল রচিত হল তাদেরও সংখ্যা সীমিত হল আঠারতে ?' 


৪ 
মহাভারতের রচনাকালের ব্যাপ্তি 
উপরের আলোচনা হতে, একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে 
মহাভারত একটি স্বতন্ত প্রকৃতির গ্রন্থ । তার আঁদরুপ আকারে 


৬। -খিলেষ: হাঁরবংশ স্ক ভবিষ্য? প্রকী[তিতিম:। 
দশ শ্লোক সহসহাণি বিংশ শ্লোক শতান চ ॥ “আদ? ই। ৩৭৯ 
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ছোট ছল এবং সম্ভবত ভারতবংশের- দুই: শাখার নীববাদের 
পাঁরণাঁততে যে যুদ্ধ হয় তাই ছল তার বর্ণনীয় বিষয় । পরবর্তী 
কালে শত শত বৎসর ধরে তাকে আশ্রয় করে সংযোজনের পর 
সংযোজন য্যন্ত হয়ে তার পাঁরণত রূপাঁট তা ধারণ করেছে । 
সুতরাং স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে এই সংযোজন ক্রিয়া কত দন ধরে 
তা I 
আমরা ইতিপূর্কে উল্লেখ করেছি যে মহাভারতের ত তন অবস্থায় 
তন নাম ছিল। কেবল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কারণ এবং যুদ্ধের 
বর্ণনায় যখন তা সীমাবদ্ধ ছিল তখন তার নাম ছল জয় । আখ্যান 
বাঁজতি আকারে তার যে পাঁরববাদ্ধত রূপ হল, তার নাম হল 
ভারতকথা বা ভারতোতিহাস. বা শুধু ভারত । অর্থাৎ দ:ষ্যন্তের 
পুত্র ভরতের বংশের কাহিনী তার আঁতাঁরন্ত বর্ণনীয় বিষয় হিসাবে 
তার সাঁহত যয্ত হয়েছিল । পরিশেষে তা যে নানা আখ্যান, ধর্ম- 
কথা, নীতিকথা, সাহাত্যকগদ্ণ সম্‌দ্ধ কাঁহনী সংযোজনের ফলে 
আকারে ভার হয়ে উঠলে তার সঙ্গতি রক্ষা করে তার নাম রাখা 
হল মহাভারত ৷ | | 
এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন ওঠে মহাভারতের কোন অংশ কোন কালে 
রচিত তার সম্বন্ধে আলোকপাত করে এমন কোন ও তথ্য পাওয়া 
যায় কনা ৷ মনে হয় সবানা্দষ্ট ভারে না হলেও খানিকটা 
পাওয়া যায় । একাঁট উপমা প্রয়োগ করলে বিষয়টি বঝবার স্াবধা 
হবে। মাঁহলাদের দেহের ভূষণ হিসাবে .আবহমানকাল অলংকার 
ব্যবহারের রীতি আছে। কিন্তু কালাতিগাত হেতু রাচর পাঁর- 
বর্তন হয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গীত রক্ষা করে অলংকারের রুপের 
পাঁরবর্তন ঘটে। হয়ত বিশেষ শ্রেণীর অলংকার আর ব্যবহার 
হয়না; তা বাঁজত হয় বা তার স্থানে শভন্নরচির অলংকার 
_উদ্ভাঁবত: হয় আরার যেগঢ়ল থেকে যায় তাদের. আক্বতর 
গাঁরবর্তন ঘটে । এই নিয়মের ভাঁত্ততে বাঙালী সমাজে ব্যবহত 
অলংকারগঢ়লকে তন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ॥ সদর অতীতে 
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ভার ভার গহনা ব্যবহৃত হত এবং দেহের নানা অঙ্গের শোভা 
বর্ধন করতে নানা শ্রেণীর অলংকার ব্যবহৃত হত । কোমরের 
জন্য বিছা বা হাতের উদ্ধাংশের জন্য তাগা। অদূর অতাঁতে 
এই শ্রেণীর অলংকারের ব্যবহার উঠে যায়। যেগুলি থাকল 
সেগ্যালতে ওজনের থেকে কার;ুকার্যের প্রত নজর দেওয়া হত 
বেশী । বর্তমান কালে অলংকারের ব্যবহার অনেক কমে গেছে। 
নৃতন শ্রেণীর অলংকারও এসেছে যেমন হাতঘাঁড় ৷ 

এখন কোনও প্রাচীন বংশের গহনার 'সন্ধুক খুলে তার 
মধ্যে রাক্ষত গহনাগ্দাীল যাঁদ বাঁহর করা হয়, তা হলে দেখা 
যাবে, এই বিভন্ন যুগের বিভিন্ন রুচির গহনাগ্দাীল একসঙ্গে 
শমশে রয়েছে । কিন্তু তাদের আকাতি ও প্রকীতিগত বৈশিষ্ট্য অন্দ- 
সারে যাঁদ তাদের গৃথক করে নেওয়া যায়, তা হলে অনুমান করা 
যায় কোন গহনাগুলি ঠাকুরমার যুগের, কোনগদাল মায়ের যুগের 
এবং কোনগ্ীল আধ্দীনকা নাতিনীর যুগের ৷ মহাভারতের কোন 
অংশ কোন সময়ে সংযোঁজত হয়োছল সে প্রশ্নের ও অনুরূপ 
রীতির প্রয়োগে মীমাংসা করে, নেওয়া খাঁনক পাঁরমাণে সম্ভব । 

তার প্রস্তুতি হিসাবে তার আগে একাঁট কাজ শেষ করে নিতে 
হবে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে মহাভারতের সংযোজন প্রক্রিয়ার 
ভিত্তিতে বিকাশ ঘটেছিল কয়েক শতাব্দী ধরে । এই সুদীর্ঘ 
কালের মধ্যে ভারতীয় "চন্তা, জীবনযাপন রীতি, সমাজব্যবন্থা 
প্রভৃতির পাঁরবর্তন ঘটা স্বাভাবিক এবং ঘটেও ছিল। এই সং- 
একটি সংাক্ষগ্ত ধারণা করে নিতে পাঁর। মহাভারতের অন্যতম 
নায়ক কৃষ্ণের উল্লেখ আমরা ছান্দোগ্য উপানিষদে পাই । (৭) তাঁকে: 
সেখানে দেবকীপা্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং তান, 
মহাভারতের চারত্র কৃষ্ণ না হয়ে যান না। সুতরাং ধরা যায় 
মহাভারতের রচনার আরম্ভ তার অব্যাহত পরে সরু হয়োছল। 
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ছান্দোগ্য উপানষদ প্রাচীন উপাঁনষদশ্ুলির অন্যতম। তাদের 
রচনা কাল খষ্টপর্ব দশম শতাব্দী বলে অনুমান করা হয়। 
অপর দিকে পুরাণগুলি লিখিত হবার পূর্ব পর্যন্ত মহাভারতের 
সংযোজন প্রক্রিয়া অক্ষুশশ ছিল বলে আমরা প্রমাণ পেয়োছি। 
বিশেষজ্ঞের মতে বায়ুপদুরাণ হল পদুরাণগনলির মধ্যে প্রাচীনতম 
এবং তার রচনাকাল খষ্টীয় 'দ্বতীয় শতাব্দী বলে ধরা হয়েছে। 
সৃতরাং ধরা যেতে পারে এই দীর্ঘকাল স্থায়ী সংযোজনের ব্যাপ্তি 
বারো শত বংসর । 

আমরা দেখব যে এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ভারতীয় সমাজরণীত 
এবং আধ্যাত্মক "চিন্তার রূপ দুবার পাঁরবার্তত হয়োছিল। 
ফলে আমরা সমাজ বিকাশের তিনটি স্তর পাই। বর্তমান প্রসঙ্গে 
সেগীল খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে । খস্টপণূর্ব দশম 
শতাব্দীকে বৈদিক যুগ বা শ্র্তির যুগ বলতে পার । তখন 
সমাজ বর্ণ ও আশ্রমধর্ম ছারা নিয়ান্িত । অথাৎ সমাজের মানুষকে 
কর্মের প্রকাতি অনুসারে চারটি বর্ণে ভাগ করা হত। তখন ধর্ম 
বা উপাসনা রীতি ছিল যজ্ঞানুষ্ঠান। দ্বিতীয় অবস্থাট পাই 
মনূর ধর্মশান্তে উল্লিখিত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে। তখনও বণা- 
শ্রমধ্ম প্রচালত ছিল, তবে কিছ পাঁরবর্তন এসেছে । মানুষের 
আচরণ সম্বন্ধে নানা 'বাধানযেধ আরোপিত হয়েছে। তার 
"দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল তখন সমাজে নারার স্থান অবনমিত হয়েছে । 
পূর্বে পুরুষ জাতির সঙ্গে নারী সমান আধকার ভোগ করত। 
তা হতে তাকে বাঁণ্ত করা হয়েছে । বলা হয়েছে ‘ন নারা স্বাতন্ত্য- 
মহশীত। একে ধর্মশাস্তের যুগ বলতে পাঁর। তৃতীয় অবস্থায় 
বোঁদক যজ্ঞান্‌ষ্ঠানের পাঁরবতে নানা পৌরাণক দেবতা এসেছেন 
নয়েছে। একে আমরা পুরাণোর যুগ বলতে পার । 

আমরা লক্ষ্য করব যে বিরাট মহাভারতের মধ্যে নানা সুরে, 
নানাভাবে এই তিনটি বিভিন্ন স্তরের চিন্তা, সমাজরীতি এবং 
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দেবতাদের সম্বন্ধে ধারণ, নানাভাবে পরস্পরের সাঁহত' মিশে একা- 
কার হয়ে গেছে ।: ' মুল: ঘটনাট ঘটেছিল শ্রাতর যুগে । সেই 
যুগের পাঁরচয় যেমন নানা সূত্রে পাই,' তেমন ধর্মশাস্তের যুগের 
চিন্তা বা. সমাজরীতি এবং পৌরাণিক যুগের ভাবনা ও উপাসনা- 
রীতিও পাই । 1বষয়াটর যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন 
হবে । বত'মান প্রসঙ্গে কয়েকাঁট খা সানি 
শেষ করা যেতে পারে । 
মহাভারতের পাঁরবেশ এ পাঁরবেশ । সেখানে খাঁষ 
আছেন, আশ্রম আছে, যজ্ঞক্রিয়া আছে । সেখানে বর্ণ 'অনুসারে 
জীবিকা 'িদ্ধারত হয়। সেখানে মানুষ জীবনে চারটি আশ্রমধর্ম 
পালন করে। ধর্মশাস্বের প্রভাব ?বশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যাবে 
শান্তিপর্বে। সেখানে রাজধর্ম? স্বীধর্ম প্রভৃতি আলোচনার বিষয় ৷' 
মননুর ধর্মশাস্ত্রে হতে বহু উদ্ধৃীতও মহাভারতে পুরাণ আকারে 
পাওয়া যাবে । এই যুগে চতুবর্ণ অথাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ 
পুরুষার্থ বলে 1ববোচত হয়েছে ।' পৌরাঁণক যুগের চিন্তার 
নিদর্শন পাই ভীজ্মপর্কে গীতাসম্পার্কত অধ্যায়গুির সংযোজনের 
মধ্যে । সেখানে এ্রীতহাঁসক মানুষ কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার রূপে 
স্থাপন করা হয়েছে । এমন 'ঁক দুই স্থানে দ:গাঁপূজার ব্যবস্থার ও 
উল্লেখ আছে । এ 


৫ 
ব্হাভারতের বৈদিক দেবতাদের রুপান্তর 
আমরা যে তিন সুরের সংস্কৃতির কথা উপরে উল্লেখ করেছি 
তা সংঘটিত: হয়োছল কালক্রমে মানুষের মাঁতগাঁতর পরিবর্তন 
হেতু৷ এই: প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন সংস্কৃতির একটি মুল 
নিণাঁয়ক শীল্ত দেবতা সম্বন্ধে ধারণা 1 এত বড় বিশ্বের অন্তরালে 
নিশ্চয় একটি নায়ক শান্তি কাজ করছে। কিন্তু তা হল দর্শনের 
কথা । মানুষ সাধারণত দেবতাকে সৃষ্ট' করে নিজেরই প্রয়োজনে । 
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প্রাত্যাহর. জীবনে সে নানাভাবে পাঁড়িত হয় এবং দুঃখ পায়। 
দে সুখে থাকলে তার আরও সুখে. থাকবার বাসনা হয়। এই 
সব কারণেই দুঃখ হতে পারত্রাণের জন্য বা বাসনা প্‌রণের জন্য 
সে উচ্চতর শীল্তর কৃপাপ্রার্থা হয়। সেই জন্যই মানুষ যেখানে 
শান্তর উৎস আবিষ্কার করে তার উপরই দেবত্ব আরোপ করে ॥ 
মানুষের প্রথম জীবনে এই আর্ত ও অর্থথী মনোভাবই ঈশ্বরের 
আঁকার অভিযানের প্রেরণা জুীগয়েছিল । } 

এই আঁভযানের ফলেই তার পাঁরবেশের পাঁরবর্তন এবং 
বোধশান্তর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গীত রক্ষা করে. মানুষের দেবতা 
সম্বন্ধে ধারণা পাঁরবার্তত হয়েছে ।. আমাদের দেশে এইভাবে 
‘দেবতা সম্বন্ধে ধারণার বার বার পাঁরবর্তন ঘটেছে । এই পাঁর- 
বর্তনের ফলে আমরা তিনটি অবস্থা পাই। প্রথম অবস্থায় 
বৈদিক দেবতাদের আবিভাব হয় ॥ দ্বিতীয় অবস্থায় তাঁরা সৃষ্টি, 
স্থিত এবং প্রলয়ের নিয়ামক শস্তিরূপে তিনটি মূল দেবতায় 
পারবার্তত হন। তৃতীয় অবস্থায় তাঁরা পৃথক ভাবে পাঁজত 
হয়ে এবং আঁতাঁরন্ত ভাবে মানুষ রুপে অবতীর্ণ হন, এই 1ব*বাসও 
প্রতিষ্ঠিত হয়। মহাভারতের মধ্যে এই তিন শ্রেণীর চিন্তাই 
ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে। সেই কারণে তার কোন অংশ 
প্রাচঈীনতর এবং কোন অংশ পরবর্তী কালে সংযোজিত হয়েছে তা 
'িদ্ধারণের ' সুবিধা হয়। এ বিষয় একটি সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে 
তোলার এখানে প্রয়োজন হয়ে পড়ে । 

এইভাবে দেখি প্রাচীন কালে আমাদের দেশে দেবতা সম্বন্ধে 
ধারণা ধীরে ধীরে পারবার্ত'ত হয়েছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 
উপাসনা রখীতর ও পাঁরবর্তন ঘটেছে । বৈদিক যুগে দেখি নানা 
প্রা্কীতিক শান্তর উপর দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে। আঁগ্ন হলেন 
ভুলোকের দেবতা, ইন্দ্র হলেন অন্তরাঁক্ষ লোকের দেবতা, সূর্ধ 
হলেন দঢুলোকের দেবতা । : আরও নানাদেবতা পাঁরকল্পিত 
হয়েছেন ।৷ তাঁদের অনেক: ক্ষেত্রে মানাবক গুণে ভূমিত করা 
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হয়েছে; শকন্তু তাঁদের ওপর মানুষের আকৃতি আরোপ করা 
হয় নি । পুজারীতি ছিল আঁদ্নতে আহত দিয়ে বিভন্ন দেব- 
তাকে আহ্বান করে, মন্ত্র উচ্চারণ করে তাঁদের গুণকীর্তন এবং. 
তাঁদের কাছে নানাপ্রার্থনা নবেদন। একেই যজ্ঞক্রিয়া বলা 
হত। 

পরবত কালে বহ: দেবতা হতে একক দেবতার প্রাতি একট, 
আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। সোঁটি সম্ভবত ঘটোছল ধর্মশাস্বের 
যুগে । যে শান্তগ্বীলকে পরস্পর বাভন্ন জ্ঞান করে পৃথক নামে 
শচাহৃত করা হয়োছল পরবতর্+ কালে এই ধারণা বলবতন হয়ে, 
উঠল যে তারা একই শান্তর 'বাভন্ন প্রকাশ। এই শান্তির তিনটি 
পৃথক ভূমিকা প্রত্যক্ষ হয় । তা বিশ্ব সৃষ্টি করে,স্‌চ্টকে প্রবাহিত 
রাখে এবং ধ্বংস করে। এই িনাঁট ভূমিকা অবলম্বন করে 
সংস্টার 'ন্রমূতি রুপের পরিকজ্পনা গড়ে উঠল। মূল শান্তর, 
সংন্টারূপকে ব্রহ্মা নামে চিহ্নিত করা হল, পালকরপকে বর, 
নামে চাহুত করা হল এবং ধ্বংসকারী রূপকে মহেশ্বর বলে 1চাহত, 
করাহল। বিষ্ণু সুর্যের আর এক নাম। তি বৈদিক যুগের 
দেবতা । মহেম্বর বৈদিক দেবতা রুদ্রের সঙ্গে তুলনীয়। ব্রহ্মা; 
বলে কোনও বোঁদক দেবতা ছিলেন না। তবে ব্রহ্মণস্পাঁত নামে, 
এক বৈদিক দেবতাকে পাই। বেদের সংাঁহতা অংশে রক্গশব্দাট; 
মন্ত্রের সমার্থ বোধক। হান ছিলেন মন্ত্রের দেবতা । তাঁকেই 
শন্রমূর্তির পাঁরকল্পনায় ব্রহ্মার পদে স্থাপন করা হল। এর প্রমাণ. 
তাঁর যে মৃত পাঁরকাঁজ্পত হয়েছে তার মধ্যেই মিলবে । আমরা, 
লক্ষ্য করতে পার তাঁকে চারাট মুখে ভূষিত করা হয়েছে । তাকে. 
চতুরাননও বলা হয়। আমরা জানি আমাদের চারটি বেদ আছে ॥ 
এই চার মুখ চার বেদের প্রতীক স্বরূপ । 

এই পাঁরকল্পনা যে ধর্মশাস্তের যুগে গড়ে উঠোঁছল তার, 
প্রমাণ মনসধাহতার মধ্যে মিলবে । তার আরম্ভে সৃষ্টির ষে 
ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তাতে ব্ৰহ্মা এবং নারায়ণরূপী বিষ্ণুকে: 
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{বশেষ ভূমিকা দেওয়া হয়েছে । সম্ভবত প্রলয়ের কথা সেখানে 
অপ্রাসাঙ্গক বলে রুদ্রের উল্লেখ হয় নি । এদের তন জনেরই 
ধ্যানরপ কল্পিত হয়েছে । সেরুপ মনুষ্যর্প, তবে তাঁরা দনয়ের 
অধিক হস্ত বা একাধিক মস্তক দ্বারা ভূষিত। তাঁদের ম্যুর্ত 
মান্দরে স্থাপন করে উপাসনা রণীতও প্রবর্তিত হয়েছে । 

তৃতীয় অবস্থায় দোখ ত্রিমুর্ত ব্যতীত আরও অনেক দেবতা 
এসেছেন । তাঁদের মধ্যে সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দেবতা হলেন শান্তি 
বা দুগা বা শিবানী । তাঁরাও মন্মষ্যমর্ত ধারণ করেন। বৈদিক 
যুগে অল্তরাক্ষ ও দ্যলোকের দেবতা উর্দ্ধে বিচরণ করতেন । 
1কন্তু এই নূতন ষুগের দেবতাদের জন্য হিমালয়ের অভ্যন্তরে 
বাসস্থান নিদিষ্ট হয়েছে । ফলে স্বর্গের পাঁরকজ্পনা এসেছে। 
অলকা, অমরাবত+, কৈলাস সবই হিমালয় বা তার সংলগ্ন মাল 
ভূমিতে অবাস্থিত। এইভাবে দেবতারা একাঁট বিশেষ ভাগ্যবান 
শ্রেণীর মানুষে রূপান্তাঁরত হয়েছেন । মানব মরণশীল, দেবতা 
অমর; মানুষ জরা পাঁড়িত হয়, দেবতার যৌবন শচরসথায়ী ; 
মানুষের জীবন সখে-দঃঃখে আন্দোলত, দেবতারা চরসুখী । 
মানুষ এদের কাছে দ:ঃখ হতে পাঁরন্রাণের জন্য বা বাসনাপণরণের 
জন্য প্রার্থনা নিবেদন করতে এদের প্রাতমা গড়ে উপাসনা করে ৷ 
এদের মধ্যে বিষ সবেচ্চি সম্মান আঁধাষ্ঠত হয়ে একপ্রকার একে- 
শবরবাদের ঈশ্বরের পদে আঁধাম্ঠত হয়েছেন। বিশেষ করে বহ, 
অসাধারণ গুণের আঁধকারণ, 'বাঁশষ্ট মানুষকে তাঁর অবতাব রূপে 
স্বীকৃতি দেবার নাত গড়ে উঠেছে এবং এই অবতারদের উপাসনাও 
প্রবর্তিত হয়েছে । : 

এইভাবে বৌদিকষুগে নানা প্রাকৃতিক শান্তর উৎসরুপে যে 
বহু দেবতা পাঁরকাঁজ্পিত হয়েছিলেন, পরবতা কালে তাঁদের 
রূপান্তর ঘটোঁছল। এই পথে প্রথমে ধ্রমর্তির পাঁরকল্পনা,- 
এই িমচার্তির অন্তভূক্তি ব্রহ্মা, বিষ ও মূহেশ্বর পরবতাঁ কালে, 
মূল দেবতার স্থান অধিকার করেন। ক্রমে বু সব থেকে বেশী 
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প্রাধান্য লাভ করেন । তাঁর অবতার রুপও স্বাঁকৃত হয় । তান 
যে দুঃসময়ে সাধডুদের পারন্রাণের জন্য এবং দঃস্টের দমনের জন্য 
মানুষ মাতার কোলে জন্মগ্রহণ করেন, সে ?ব*বাসও গড়ে ওঠে । 
মহাভারতকে বুঝতে এই শ্রেণীর  তথ্যগদ্দীল জেনে রাখার 
প্রয়োজন আছে। 


৬ 
সংযোজনের প্রভাবে মূল কা1হনীন পাঁরবর্তন 

আমরা দেখব দেবতাদের এই রূপান্তর মহাভারতের মুল- 
কাহিনীর উপর রীতিমত প্রভাব বস্তার করোছিল ৷ তার ফলে 
বহ সংযোজন মহাভারতে যযুন্ত হয়েছিল। এমন কি মুল কাঁহনীরও 
রুপান্তর ঘটে গিয়োছল । মুূলকাহনীর. আলোচ্য 1বষয় হল 
' একই রাজবংশের দুই শাখার মধ্যে বিবাদের নিল্পাত্ত সংঘাঁটিত 
এক যুদ্ধে যা সবাত্মক ধ্ৰংসে পারণাত লাভ করে । এই দুই 
শাখা হল ধৃতরাস্ট্রের পঢ্রদের নিয়ে কৌরব দল এবং তাঁর 
অনুজ গাণ্ডঃর প:ভ্রদের নিয়ে পাণ্ডব দল সুতরাং তাঁরা একই 
রাজবংশের দুই ভ্রাতার সন্তান । 1বরোধ ঘটেছিল রাজ্যের ভাগা- 
ভাগ নিয়ে। দুযোধন ছিলেন লোভী এবং ঈষপিরায়ণ। তাই 
যুধিষ্ঠির এবং তার ভ্রাতাদের রাজ্যের ভাগ হতে বাঁণ্ঠত করতে 
নানা প্রচেষ্টা করোছলেন । হ্যাঁধান্টঠর স্বভাবত আদশ'বন্দী এবং 
ধর্পরায়ণ ৷ তাঁকে প্রাতিশ্রীতি ভঙ্গ করে রাজ্যের আধকার হতে 
বাত করা অন্যায়। সে অন্যায়কে যুদ্ধ করে প্রাতহত করা 
ক্ষত্িয়ের ধর্ম । : এই অর্থে কুরঃক্ষে্রের যুদ্ধ ধর্ম'যদ্ধ এবং পাণ্ডব- 
দের বিজয় ধর্মের জয় । 'তা প্রমাণ-করে ‘যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ”। 
যে দকে ধর্ম সোঁদকে জয়। এই হল: মঃলকাহিনীর আলোচ্য 
বিষয় ৷ এখানে কৃষ্ণ- পাণ্ডবদের ' জ্ঞাত এবং dae বন্ধু 
তানি এীতহাঁষক মানুষ :। 


আমরা দেখব পৌরাধ্ণক চিন্তার প্রভাবে এই কাঁহনী রীত- 
মত পাঁরবার্তত হয়ে গিয়েছে। কৃষ্ণ রূপান্তরিত হয়েছেন বিষ্ণুর 
অবতার ৷ যেহেতু পাণ্ডবগণ নানাগদণে ভূষিত তাঁরা মানব পিতার 
সন্তান হতে পারেন না; তাই তাঁরা পাঁরবার্তত হয়েছেন নিয়োগ 
পুরে । বিভন্ন দেবতাই তাঁদের জনকর:পে পাঁরকাঁজ্পত হয়েছেন 
এই প্রসঙ্গে খৃষ্টধর্মের প্রবর্তক খষ্টকে ঈশ্বরের পদ্ত্ররূপে রএপা- 
ন্তরের কাঁহনীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যেতে পারে । মহাভারতে 
রূপান্তর কিন্তু এইখানেই থামে ন। শেষের পায়ে কুরএক্ষেত্রের 
যুদ্ধকে দেবাসুরের যুদ্ধের পার্থব পদনরাবীভ্তরপে শচান্রত করা 
হয়েছে। পান্ডব ও কৌরবদের পক্ষভুক্ত বাঁভন মানযকে দেবতা 
বা অসুরের অবতার বলে কল্পনা করা হয়েছে। মহাভারতের 
অন্তভূর্ভ এই চাঁরব্রগুলির রুপান্তরের রহস্যভেদ না করলে 
মহাভারতের প্রকৃত পাঁরচয় মিলবে না। 


এ 
বর্তমান গ্রন্হের আলোচ্য বিষয় 

এ পর্যন্ত যে আলোচনা হয়েছে তা হতে দেখা যায় যে মহা- 
ভারত একটি স্বতন্ প্রকার গ্রন্থ । তার সঙ্গে অন্য গ্রন্থের তুলনা 
চলে না। তা অনন্যসাধারণ। তা কেবল একজন লোকের রচনা 
নয়। বহু শতাব্দী ধরে নানা লেখকের রচনা তার সাঁহত সংযুক্ত 
হওয়ার ফলে তার বর্তমান রূপাঁট গড়ে উঠেছে। তারপর একজন 
সংকলক এসোঁছলেন যান তার সামাগ্রক পাঁরচয় দিতে চেয়ে- 
{ছলেন। সেই চেষ্টা হতেই আঁদপর্বের প্রথম দুটি অধ্যায় নিয়ে 
অনক্রেমাণকাপর্ব ও পর্বসংগ্রহ পারচিত হ্য়। তা প্রাসািকভাবে 
শুধু সংক্ষেপে মহাভারতের ক্রমাবকাশের পিছু পাঁরচয় দেয় নি, 
তার একাঁট দূঢ় সধানবন্ধ সমচীপনর প্রস্তুত করে দিয়েছে । আঁতাঁরত্ত 
ভাবে পর্ব অনুসারে ৷ প্রকৃতপক্ষে উপপর্ অনুসারে । আলোচ্য 
{ব্যয়ের বিবরণ দিয়ে প্রত্যেকাটর শ্লোক সংখ্যা খনার্দন্ট করে 
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দিয়েছে । তার ফলে ভবিষ্যতে সংযোজন প্রক্রিয়ার পথ একেবারে 
বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মহাভারত তাঁর শ্থিতশীল রূপ পেয়েছে । 
বাঁভন যুগের, পাঁরবেশ ও চিন্তার ফলে মহাভারতের আমরা 
বর্তমানে যে আকারে পাই তার মধ্যে বিভিন্ন স্তরের চিন্তা ওতপ্রোত- 
ভাবে মিশে গেছে। সংযোজনগনল যথাসাধ্য নৈপদুণ্যের সহিত 
সংযোজিত হলেও তাদের চিহ্নিত করা যে দুঃসাধ্য তা নয়। তবে 
তার জন্য প্রয়োজন দীর্ঘকাল আতিবাহনের ফলে ভারতের সামাজিক 
অবস্থার যে পাঁরবর্তনগালি ঘটেছিল এবং দেবতা সম্পার্ক'ত চিন্তার 
 পাঁরবর্তনের ফলে মূলকাহিনীর রুপ কিভাবে পাঁরবার্তত হয়েছিল 
সে বিষয় সুস্পষ্ট জ্ঞানের । দুটি বিষয় সম্বন্ধেই যে প্রয়োজনীয় 
তথ্য সংগ্রহ করা যায়, তার কিছ আভাস উপরের আলোচনাতে 
দেওয়া হয়েছে । সুতরাং সকল সম্ভাব্য তথ্য সংগ্রহ করে তাদের 
সাহায্যে মহাভারতের আঠারোটি পর্বের কোন অংশে কোন স্তরের 
প্রভাব লক্ষিত হয়, তা অনুমান করা যায়। যে অংশে প্রথম স্তরের 
সমাজব্যবন্থা এবং দেবতা সম্বন্ধে ধারণা লক্ষ্য করা যাবে তাকে মহা- 
ভারতের আঁদরুপের অন্তভূর্ত বলে চিহ্নিত করা যাবে। মহাভার- 
তের প্রকীত বুঝতে এ বিষয়েরও আলোচনার প্রয়োজন আছে । 
সর্বশেষে মহাভারতের সামাঁগ্রক মনূল্যায়ণের প্রয়োজন হয়ে 
পড়ে। সংযোজন প্রক্রিয়ার ফলে মহাভারত পাঁরণাতিতে যে রূপ 
“পেল তা প্রায় দুই সহসঃ বংসর ধরে সাধারণ ভারতবাসীর আধ্যা- 
‘ত্বক চিন্তার মুল উপজীব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে । শিক্ষিত হক, 
নিরক্ষর হক, সকল ভারতবাসা বংশান;ক্রমে রামায়ণ ও মহাভারতের 
কাঁহন? পড়ে বা শ্রবণ করে । তা একাধারে সাধারণ মানুষের চিত্ত 
বিনোদনের তথা আধ্যাত্মিক প্রাষ্টর অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে। 
এাঁদক হতে দেখলে রামায়ণ ও মহাভারত ভারতবর্ষের দুটি মূল 
নদীর সাঁহত তুলনা করা যায়। গঙ্গা ও গোদাবরী যেমন আবহমান 
কাল ভারতের মানদষের অন্ন জ্যাগয়ে এসেছে, রামায়ণ ও মহাভারত 
তেমন গত দুই সহ্‌স্ বৎসরের আধক কাল ধরে ভারতবাসার 
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আধ্যাত্মক পদুষ্টসাধন করেছে । তাই গ্রামাঞ্চলের ভারতবাসী, 

আঁতাঁরন্তভাবে মহাভারতের নানা আনষাঙ্গক প্রভাবও 
লক্ষণীয় । ভীম্মপর্কের অন্তর্ভুন্ত গীতা ত হন্দুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
ধর্মগ্রন্থরুপে স্বীকৃতি লাভ করেছে । তা শনধ? কৃষ্কে অবতার 
পদে প্রতিষ্ঠিত করে নূতন ধর্ম, নুতন দর্শন গড়ে তোলে নি, তা 
সন্ন্যাস হতে নিরাসন্ত কর্মকে উচ্চতর সম্মান দিয়ে এক বিশ্বজনীন 
কল্যাণের আদর্শ স্থাপন করেছে । এই নিভ্কাম কর্মযোগের আদর্শ 
{বশ্বের মানুষের গ্রহণযোগ্য এবং তা যাঁদ ব্যাপকভাবে গৃহীত হয় 
পৃথিবীর সকল গোষ্ঠীর মানুষের জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে 
পারে । 

মহাভারতের সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রভাব ও বিশেষ লক্ষণীয় । 
মহাভারতের অন্;ক্রমাণকাকার ভাবিষ্যদ্‌বাণী করো ছিলেন যে ভাবী 
কালে মহাভারতের কাঁহনী সকল মুখ্য কবিদের উপজীব্য হবেঃ 
এসর্বেষাং কাব মৃখ্যানামূপজীব্যো ভাঁবষ্যাত'। তা অক্ষরে 
অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে তার প্রভাব 
এখনও ক্রিয়াশীল । তা যেমন সংস্কৃত সাঁহত্যে নানা রচনার প্রেরণা 
জ্যীগয়েছে, তেমন আণ্টালক ভাষার সাহত্যকে পুষ্ট করেছে, 
তেমন বর্তমান কালের সাহাত্যিকদেরও উপজীব্য কাহিনী জ্বাগ- 
.য়েছে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে তার বিস্ময়কর প্রভাব লক্ষ্য করলে 
আঁভিভূত হতে হয়। 

এখন আমরা মহাভারতের প্রাথীমক আলোচনা শেষ করে 
ফেলোঁছ। আমরা লক্ষ্য করেছ মহাভারতের 'িরাটন্ব তার মুল 
বৈশিষ্ট্য এবং তাকে থরে মহাভারত সম্বন্ধে নানা প্রশ্শের উদয় হয়। 
সেই প্রশ্নগুটিলর একটি সংক্ষিপ্ত পাঁরচয় উপরে স্থাঁপত হয়েছে । 
তাদের সন্তোষজনক উত্তর না মিললে, মহাভারতের প্রকৃত পারচয় 
-?মলবে না। সুতরাং সেই প্রশ্নগ্ীলর সাঁবন্তার আলোচনা বর্তমান 
গ্রন্থের একটি প্রধান অঙ্গ হবে । 
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আনষাঁ্িকভাবে দীর্ঘকালব্যাপী সংযোজনের ফলে মহাভারতের 
নিজস্ব মহত্ব অনেক অংশে রাঁতিমত পারবাদ্ধত হয়েছে । তেমন 
গীতার সংযোজন তাকে আঁতা রক্ত মযাদা [দিয়েছে । নানা নীতি 
কথা ও প্রজ্ঞাবচন তার মধ্যে সান্নাবিষ্ট হয়েছে । হৃদয়কে গভীরভাবে 
স্পর্শ‘ করে এমন মহৎ কাহনীও তার মধ্যে স্থান পেয়েছে । সুতরাং 
সে বিষয়গ্ীলরও আলোচনার প্রয়োজন হবে । 


b 
প্রস্তাবিত আলোচ্য বিষয় 


এই সকল বাভিন্ন আলোচনার প্রস্তুতি হিসাবে এখানে আমরা 
গ্রন্থে যে বিষয়গ্জীল আলোচিত হবে তাদের একটি সংক্ষপ্ত বিবরণ 
দেবার প্রস্তাব কার । সেই বিবরণ নীচে স্থাপিত হল। বুঝবার 
সুবিধার জন্য সেগুলি বিষয় অনুসারে স্থাপন করা হল । প্রত্যেকটি 
'বষর গ্রন্হের পরবতাঁ” অংশে পৃথক ভাবে সবিস্তারে আলোচিত 
হবে। 

৯। মহাভারতের বিরাটত্বের কারণ ৷ 

. এখানে প্রায় বারো শত বৎসর ধরে যে সংযোজন প্রক্রিয়া চলে- 

ছল এবং শেষে পর্ব সংগ্রহ পর্বে তার আলোচ্য বিষয় ও শ্রোকসংখ্যা 
সস্পম্টভাবে বে'ধে দেবার ফলে থেমে গেল, তার কারণ বিস্তারত 
ভাবে আলোচনা করা হবে। 

২। সংযোজনের উদ্দেশ্য দি? 

এই অধ্যায়ে যে উদ্দেশ্য এই বিরাট সংযোজন প্রাক্কিয়ার প্রেরণা 
দিয়োছল তার অনুসন্ধান করা হবে। 

৩। মহাভারতের রচনাকালের ব্যাপ্তি ৪ 

আমরা উপরে উল্লেখ করেছি যে মহাভারতের আদির- পে ৰাৱে 
ধীরে সংযোজনের ফলে পরিবার্তত হয়ে গেছে। সেই কারণে 
মহাভারতের তন অবস্থায় তিন নামঃ জয়, ভারত ও মহাভারত ৷ 
এই প্রক্রিয়াটি দীর্ঘকাল ধরে ধারে ধারে সংঘটিত হয়েছিল । তা 
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ঠা. 


কোন সময় শদর« হয় এবং কোন সময় মহাভারত তার বত'মান রূপ 
পাবার ফলে শেষ হয়, তার একটি ধারণা করবার চেষ্টা হবে। 

৪1 সংযোজন থামল কেন ? 

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, যে সংযোজন প্রীক্রয়া এত দীর্ঘকাল ধরে 
স্থায়ী হল তা হঠাৎ থামল কেন। এই প্রশ্নের একটি সন্তোষজনক 
ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা হবে। 

৫&1! সংযোজনের 'বাভন্ স্তর ৷ 

দীর্ঘকালব্যাপী সংযোজনের সময় ভারতের সমাজ বিন্যাস, 
ধর্মরীতি ও আধ্যাত্মক চিন্তার পাঁরবর্তন ঘটেছিল । মহাভারতের 
মধ্যে তাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বাভন্ন কালের 'সংযোজন 
সমসামায়ক কালের প্রভাব প্রাতফালিত করে । সেই ভিত্তিতে মহা- 
ভারতের সমগ্র রচনাকে 1বাঁভন্ন স্তর অনুসারে বিন্যন্ত করার চেষ্টা 
হবে। 

৬। সংযোজনের প্রভাবে দেবতাদের রূপান্তর ॥ 

মহাভারতের মূল ঘটনা বৈদিক যুগের পাঁরবেশে ঘটেছিল। 
তার প্রথম অংশও সেই যুগেই রচিত হয়। পরবর্তীকালে 
পৌরাণিক যুগে দেবতাদের সম্বন্ধে ধারণার পাঁরবার্তত হবার ফলে 
বৈদিক যুগের দেবতাদের রুপান্তর ঘটে যায়। এই অধ্যায়ে এই 
ৰবষয়াটর 'বস্তারত আলেচেনা হবে । 

৭। সংযোজনের প্রভাবে মূল কাহনীর পাঁরবর্তন | 

একই কারণে নূতন সংযোজিত অংশের সহিত মূল-কাহিনীর 
সাঙ্গত রক্ষার জন্য মূল কাহিনীরও যে 1কছ পরিবর্তন সাধিত 
হয়োছিল তার কিছন প্রমাণ পাওয়া যায়। এই অধ্যায়ে তার 
1বস্ঞারত আলোচনা হবে । 

৮। মহাভারতের সংযোজন-পর* আদিরূপ॥ 

সংযোজিত অংশগন্ুলি মোটামহাটি ভাবে চাহৃত করা সম্ভব 
বলে মনে হয়। সে ক্ষেত্রে মহাভারতের আঁদরূপ ি ছিল সে. 
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[বিষয়েও একাঁট ধারণা করে নেওয়া যেতে পারে । একটি পৃথক 
অধ্যায়ে সেই চেষ্টা করা হবে। 

৯1 গীতা ও অনুগীতা ! 

সংযোজনের ফলে কিছ; সারগর্ভ' আধ্যাত্মবক তত্তরকথাও গীতায় 
স্থান পেয়েছে । অনুরুপভাবে কুরক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ফ্াাঁধন্ঠির 
অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। এই অন্তবতাঁকালের মধ্যে কৃষ্ণ অজরনকে 
আরও 'কছ; তত্বুকথা শোনান । তার নাম অনুগীতা । তা অ*বমেধ 
পর্বে সান্নাবচ্ট হয়েছে । এই দুটি বিষয় সম্বন্ধে একটি আলো- 
চনার প্রয়োজন হবে । 

১০ । মহাভারতের প্রাচীনতম [ব*বকোষের ভূমকা ৷ 

প্রাচীনকাল হতে মহাভারতের আঁদরপের সাঁহত বহু রচনার 
সংযোজনের ফলে তাতে নানা তথ্য, নানা কাহনা, নানা প্রজ্ঞাবচনে, 
নানা সামাঁজক ব্যবস্থার উল্লেখ ঘটেছে । তাদের মধ্যে পরস্পর 
সঙ্গীত না থাকলেও তাদের স্থাপনের জন্য একটি আশ্রয় স্থান চাই। 
মহাভারতের শ্যান্তপর্ব সেই আশ্রয় স্থানের ভূমিকা নিয়েছে। 
এখানে যুধিষ্ঠির প্রশু কতা এবং শরশ্যায় শায়িত মৃত্যুর প্রতীক্ষায় 

- অপেক্ষমান ভাঁভ্ম উত্তরদাতা। এই ভীত্ততে এই বিষয়গন্ীল 
আলোচিত হয়েছে । ফলে এই দুটি পর্বকে আশ্রয় করে একাঁট 
বিশ্বকোষ রচিত হয়েছে । সেকালের সকল জ্ঞাতব্য বিষয় যেন 
তার মধ্যে স্থান পেয়ে গেছে । বিশ্বের এই প্রাচীনতম বিশবকোষের 
আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে একটি বিবরণ দেবার জন্য একটি সমগ্র 
অধ্যায় নিবোদত হবে। 
৯১ মহাভারতের সামাগ্রক মূল্যায়ণ ৷ া 

পাঁরশেষে এই বিরাট গ্রন্হের একটি সামাগ্রক মূল্যায়ণের 

প্রয়োজন হতে পারে। সেটি শেষের অধ্যায়ে স্হাঁপত হবে। 
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ছিভীল্স অপ্রযালস 
মহাভারতের বিরাটত্বের কারণ 
[বিরামহীন সংযোজন 
১ 
মহাভারতের তিন রূপ 


ইতিপূর্বে মহাভারত 1কভাবে ধারে ধীরে আকারে পাঁরবাঁদ্ধত 
হয়োছল, তা বলা হয়েছে । সংযোজনের ফলেই আঁদর্‌পের ছোট 
আকার হতে মহাভারত পাঁরবাদ্ধত হয়ে বিরাট আকার ধারণ 
করেছে । সুতরাং তা দীর্ঘকাল ধরে বহু লেখকের রচনার 
সংযোজনের ফলে গড়ে উঠেছিল । এই প্রাক্ুয়াটির সাঁহত তুলনীয় 
আমাদের দেশে সুপারচিত কোনও দ্টান্ত স্থাপন করা সম্ভব 
নয়। তবে একট উপযুক্ত উপমা প্রয়োগ করতে পারলে প্রাক্রিয়াট 
কিভাবে ঘটোছিল সে সম্বন্ধে একটি ধারণা করা সহজ হবে । 

তাই শনতপ্রধান দেশে সচরাচর দস্ট হয় এমন একাঁট সদ্বাবাঁদত 
অভিজ্ঞতার সাহায্য তে বাধ্য হচ্ছি । বলাতে বেশী শীত পড়লে 
তুষারপাত হয়। তখন মেঘ হতে যে বাঁরকণা ঝরে তা আর 
জলাবন্দু থাকে না। তা তুষারকণায় পরিবার্তত হয়ে পাখীর 
ছোট ছোট পালকের রূপ নিয়ে বাতাসে ভেসে এসে ঘর-বাড়ী, পথ- 
"ঘাট, সব ছেয়ে দেয় । তখন তুষারে আচ্ছাদিত হয়ে সব সাদা হয়ে 
যায়। মাঠগুলি সাদা তৃষারকণায় ঢাকা পড়ে যায়। তা আমরা 
পানীয় ঠাণ্ডা করবার জন্য যে বরফ ব্যবহার কার তার মত নয়। 
এ বরফ কঠিন পুর; কাঁচের মত স্বচ্ছ এবং বর্ণহাঁন । তুষার ?কন্তু 
'বালুকণার মত । মুঠোয় ধরা যায়, চাপ দিলে একটি গোলাকার 
িণ্ডের রুপ নেয় । সেই গোলাকার কন্দ;ক বা বলাট নিয়ে বরফে 
ডাকা মাঠে গাঁড়য়ে দিলে তা গড়াতে গড়াতে তুষারকণা গায়ে মেখে 
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ক্রমশ আকারে বড় হয়ে ওঠে । যত গাঁড়য়ে দেওয়া যায় তত তা 
আকারে বড় হয়ে ওঠে । | 

মহাভারতের সংযোজন প্রক্রিয়ার সঙ্গে তার সুন্দর তুলনা চলে । 
মহাভারতের আ'দর্‌প যেন একটি ক্ষদ্রাকার কন্দুক। তা বত 
সময় আতবাহত হয়েছে তত নূতন নূতন রচনাকে আকর্ষণ করে 
{নিয়ে ক্রমশ আকারে বড় হয়ে উঠেছে । দীর্ঘকাল ধরে এই প্রাক্রিয়া 
চলায় তা পাঁরণাঁতিতে বড় হয়ে তার বর্তমান বিরাট আকার লাভ 
করেছে। | 

সুতরাং মহাভারতের সঙ্গে যা সংযোজত হয়েছে তাকে অন- 
প্রবেশ বলে অবজ্ঞা করা উচিত হবে না। এই সংযোজনগলি 
মহাভারতকে প্ট করেছে এবং ফলে সেগুলি মহাভারতের 
অঙ্গীভূত হয়ে গেছে । সুতরাং তুষারের কন্দুক যেমন তুষারের 
উপর গাঁড়য়ে যেতে যেতে পনষ্ট সণ্টয় করে, মহাভারতের 
আঁদিরুপও তেমন নানা শ্রেণীর রচনা আকর্ষণ করে পদ্ান্ট সয় 
করেছে। এটি মহাভারতের ক্ষেত্রে একটি স্বাভাঁবক প্রীক্য়ারূপে 
স্বীকাতি পাবার যোগ্য । তা না ঘটলে মহাভারতের বরাটত্বও থাকত 
না, মহত্বুও থাকত না। 

. প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখাতে চেষ্টা করোঁছ যে মহাভারত তার 
ক্রমীবকাশের ইতিহাসে তিন অবস্থায় তন রূপ পেয়োছল এবং 
তাদের প্রত্যেকাঁটকে ভিন্ন নামে চিহিত করা হয়েছিল। মহা- 
ভারতের মধ্যেই এর প্রমাণস্বরূপ একটি শ্রোক স্থাঁপত হয়েছে । 
মহাভারতের বর্তমান রুপে দেখা যায় প্রাতপর্বের আরম্ভে. সেই 
শ্োকটি স্কাঁপত হয়েছে৷. শ্লোকাঁট এই ঃ 

নারায়ণৎ নমস্কৃত্য নরষঞ্চৈব নরোত্তমম্‌ 
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥ 

অথাৎ, নারায়ণ, নর ও নরোত্তমকে, তথা দেবী সরস্বতীকে 
স্মরণ করে, তার পর জয় নামক গ্রন্হের পাঠ করতে হয়। 

এই অনবাদটি আমার স্বকপোল কল্পিত নয়। এখানে নর 
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যে অজঃনকে সূচিত করে এবং নরোন্তম যে কৃষ্ণকে সূচিত করে 
তাতে বিতর্ক নাই । যে ব্যাখযাটি বিতকের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় তা 
হল জয় শব্দকে মহাভারতের সমার্থবোধক শব্দ হিসাবে, ব্যবহার 
করা । এই ব্যাখ্যা মহাভারতের বিখ্যাত টীকাকার নীলকণ্ঠের । (১) 

এই শ্রোকাটর মধ্যেই যেন মহাভারতের জন্মকথা তথা সং- 
যোজনের সাহায্যে পরবতাঁকালে তার পাঁরবর্ধনের কাঁহনী 
আভাসে সূচিত হয়েছে । 

গ্রন্থপাঠের আরম্ভে এখানে মঙ্গলাচরণ 1হসাবে গ্রন্থটির নাম 
উল্লেখ হয়েছে এবং বিভিন্ন দেবতা বাব্যন্তির উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন 
করা হয়েছে ৷ প্রথমত লক্ষণীয় যে মহাভারতকে এখানে ‘জয়’ নামে 
আভীহত করা হয়েছে । আমরা পূর্বেই উল্লেখ করোছি যে মহা- 
ভারতের যে আঁদরূপ ছিল, তার নাম ছিল “জয় । সম্ভবত তার 
কারণ,তার বর্ণনীয় বিষয় ছিল কৌরব ও পাণ্ডবদের যুদ্ধে পাণ্ডব- 
দের জয় হয়োছল। যে বিবাদের মীমাংসার জন্য এই যুদ্ধ তা 
হল পাণ্ডবদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের দাবী এবং দুযোধনের তা 
মেনে নিতে অস্বীকার । সুতরাং ধর্ম পাণ্ডবদের সপক্ষে । তাই 
পাণ্ডবদের জয় এবং ধর্মের জয়ের অর্থ হল বিশ্বজনীন কল্যাণের 
জয়। তাই এই নাম। সুতরাং এখানে মহাভারত সম্পার্কত দুটি 
তথ্যের আভাসে পরিচয় মিলে যায়। প্রথম, তার আঁদর্‌পে তার 
বর্ণনীয় বিষয় ছিল কুরদুক্ষেত্রে যে ধর্মযুদ্ধ হয় তার বিবরণ । 
"দ্বিতীয় তথ্য হল যে হেতু তার আলোচ্য বিষয় সীমিত ছিল, সে 
হেতু তার আকারও তুলনায় ছোট [ছল । 

তারপর. লক্ষ্য করতে পার যাঁদের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন 
করে গ্রন্থটি পাঠের উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে আছেন 
নারায়ণ, নর, নরোন্তম ও দেবী সরস্বতাঁ। প্রথমে আসেন নারায়ণ । 
এই নামের কোন দেবতাকে বেদে পাওয়া যায় না। তাঁর প্রথম দর্শন 
মেলে ধর্মশাস্তের যুগে । মননুসাঁহতার প্রথম অধ্যায়ের আরন্ভেই 

১1 জয়ম্‌, জয়ো নামৌতহাস্ছেয়াধাত। 'নীলকণ্ঠ, টীকা 
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দিব সৃষ্টি হল ?কভাবে তার এক 'বিবরণ দেওয়া আছে। বলা 
হয়েছে যে দ্যান অব্যন্ত, অচিন্ত্য সনাতন শান্তা তানি নিজেকে সৃষ্ট 
করলেন । তারপর সৃষ্ট করলেন জল এবং তাতে বাঁজ নিক্ষেপ 
করলেন । সেই বীজ অন্ডর্‌প ধারণ করল এবং তা হতে এক 
দেবতা উদ্ভূত হলেন। পূর্বে তান জলে অবস্থান করে ছিলেন 
বলে তাঁর নাম নারায়ণ হল । (২) তান কি“ব সৃষ্ট করলেন । 
সুতরাং ব্লল্মাকে এখানে নারায়ণ রুপে আঁভাহত করা হয়েছে। 
[কিন্তু দেখা যায় যে বুকে পরবর্তীকালে নারায়ণ নামে আভাহত 
করা হয়েছে । এই নূতন ব্যাখ্যা বোধ হয় প্রথম ব্র্মবৈবর্ত পদরাণে 
স্থাপিত হয় ॥ সেখানে নারা অর্থে মানুষ ধরা হয়েছে। পাপী 
হয়ে মানুষ বিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করে বলে তাঁর নাম নারায়ণ 
হয়েছে । (৩) বোঝাই যায় পুরাণের যুগে নারায়ণের এই ব্যাখ্যা 
প্রবৃতিত হয় । সুতরাং এখানে নারায়ণ অর্থে বিষ্ণুকে ধরতে 
হবে। | 

তারপর আসে নর । বোঝাই যায়, যে নরকে এখানে নমস্কার 
জানাবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে তানি হলেনতৃতীয় পাণ্ডব অজন ॥ 
মহাভারত এমন 'ীবরাট জল গ্রন্থ যে কোনও বিশেষ চাঁরত্রকে 
কাহিনীর নায়ক বলে চিহ্নত করা যায় না। তবে দুটি চার সব 
থেকে বেশী প্রাধান্য পায় ৪ কৃষ্ণ এবং অজন। তার কারণ মহা- 
ভারতের মূল কাঁহনী হল ন্যায় ও অন্যায়ের পাঁরপোষক দুই 
[বিরোধী শান্তর সংঘর্ষের পাঁরণতি। সেই পাঁরণাত হল কুর:- 
ক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধ। তাতে যান মূলভূমকা নিয়োছলেন তান 
হলেন অজন। তান ধর্মযুদ্ধে ধর্মের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করে তার 
{বিজয় এনে দিয়োছিলেন। অজ:নের সন্ভবত সেই কারণে আর 
UL NE SE 

(২) মন:সংহুতা ৷ ১৷৯-১০ 

(৩) নারাশ্চ কৃতপাপাদ্মাপ্যয়নং গমনং স্মতম্‌। 

হতো হি গমনং তেষাং সোহয়ং নারায়ণঃ স্মৃতহ ॥ 
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এক নাম ছিল বিজয় । (৪) [তানি যেন ধর্মযৃদ্ধে স্বয়ং বিজয়ের 
প্রতীক। তাই তিনি প্রণম্য। এখানে যেন মহাভারতের আদি 
রুপের কথা স্মরণ কাঁরয়ে দিতে তাকে সেই নামে উল্লেখ করা 
হয়েছে। আদিরুপে তার নাম ছিল জয় । 

তারপর পাই পরুষোত্তমকে । তানি নিশ্চিত কৃষ্ণ । গাতায় 
তান নিজেকে পুরুষোত্তম বলে প্রচার করেছেন ॥ তিনি বলেছেন 
আস্ম লোকে বেদে প্রাথত £ পুরুযোত্তম £ (১৫।১৮)। তিনি 
এখানে এতিহাসক মানুষ, পাণ্ডবদের সখা, ন্যায়দর্শী, নিজে 
নিরাসন্ত থেকে তাঁদের সদুপদেশ দেন। তাই তিনি প:রুযোত্তম। 
তাও মহাভারতের আদিরুপের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় । এই প্রসঙ্গে 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ নিবারণের জন্য [তানি শান্তির পথে বিবাদের 
মীমাংসার জন্য ধৃতরাম্ট্রের নিকটে দৌত্যের যে ভূমিকা নিয়েছিলেন 
তা এই প্রসঙ্গে সমরণযোগ্য ৷ 

সর্বশেষে দেবী সরস্বতীকে প্রণাম নিবেদন করবার উপদেশ 
দেওয়া হয়েছে । সরস্বতী পৌরাণিক যুগের দেবী । বেদের যুগে 
সরস্বতী নামে দেবী ছিল, কোনও দেবীর উল্লেখ নাই । খগৃবেদে 
বাক্‌ নামে দেবতার উপর একটি সন্ত আছে ; কিন্তু তাঁর পাঁরচয় 
দেওয়া হয়েছে তাতে বিদ্যাদাত্রী সরস্বতীর সাঁহত কোনও সাদৃশ্য 
নাই। তিনি সেখানে এক সর্বময় সত্তারুপে চিত্রিতা । আমরা 
এই দেবার প্রতিমা গড়ে পূজা করে তাঁর কাছে 'বিদ্যা প্রার্থনা 
কার। সুতরাং তা পৌরাণক যুগের ইঙ্গিত করে । 

সুতরাং এই নমস্কিয়াসূচক প্রারম্ভিক শ্রোকটি বিশেষ তাৎপর্য 


৪। কুর:ক্ষেত্রের যুদ্ধের পর কুন্তী যখন ধ্‌তরাণ্ট্রের অনুগামিনী হয়ে 
আশ্রমে যেতে চাইলেন তাঁর পাত্রগণ শোকার্ত হালন। সেই প্রসঙ্গে ক্ত্তী 
বলছেন £ 

ভীম সেনাদবরজ স্তয়াত্মং বাসবোপ-ম £ 

.বিজ্রয়ো নাবসীদেত হীত কেতম্‌॥ 

আশ্রমবাসিক পর্ব ৷১৭৷৭ 
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বহন করে । 'বরাট মহাভারত যে ভারতের: প্রাচীন ইতিহাসের 
1তনটি যুগকে অবলম্বন করে 'বকাশলাভ, করেছিল, তার হীত 
এই শ্বোকাটির মধ্যে পাওরা যাবে মহাভারতের আঁবভাব হয় 
স্মৃতির যুগে, তার বিস্ঞরলাভ ঘটে ধর্মশাস্ত্ের যুগে এবং তার 
বর্তমান রুপ পায় পুরাণের যুগের প্রারচ্ভে । এই তথ্যগযীল যেন 
এই শোক আভাসে উল্লেখ করা হয়েছে । 


২ 
মহাভারতের পাঠোদ্ধারের সমস্যা 


সেকালে মুদ্রণ যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়ান । আমাদের দেশে মন্দ্রণ 
যন্ত ব্যবহার শর; হয় অঞ্টাদশ শতাব্দীর শেষে । তার আগে 
প্রাচীন গ্রন্থগ্যীল হস্তীলাখত পুশীথর আকারে সংরক্ষিত হত। 
হস্তালাখত পন্পীথ দীর্ঘকাল রক্ষা করা শন্ত । মহাভারতের বর্তমান 
রূপ যাঁদ খুজ্টীয় শতাব্দী হতে প্রচালত হয়ে থাকে, তা হলে 
অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত হস্তালাখত পুথি একাধিক বার পদনরায় 
শলাখত হয়ে থাকবে। কারণ, কালাতপাত হেতু মূল পর্দীথ 
কাঁটদণ্ট বা জীর্ণ হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। 

গদ্ধতীয়ত, বিরাট মহাভারত গ্রন্হের আবেদন ছল সমগ্র 
ভারতবর্ষের ভূখণ্ড জুড়ে । তা ভারতের শবাভন্ন অঞ্চলের একান্ত 
আদরের বস্তু ছিল । ভারতের 1বাভন্ন অণ্চলের পাঁণ্ডিতগণ পরীর 
আকারে তাকে 'বভিন্ন অঞ্চলে সংরক্ষিত করে রাখতেন। সেই পর্দীথ 
আগুাঁলক ভাষার লাপ অনুসারে লাখত হত । এমন হতে পারে 
যে আঁদরূপে তা ব্রাহ্মীলপিতে াখিত হত। পরে যখন আণ্টালক 
লাঁপগ্াল গড়ে উঠল সেই আণ্টালক 'লাঁপতেই লাখত হত। 
বাংলাদেশে মহাভারতের যে . পরশৃথগ্ীল, পাওয়া যায় সেগাল 
বাংলালাপতে 'লাখত। 


আমরা জেনোঁছ যে মহাভারত দীর্ঘকাল ধরে সংযোজন প্রক্রিয়ার 
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সাহায্যে গড়ে উঠেছে । এই সংযোজনগাঁল {কিন্তু সর্বক্ষেত্রে সকল 
আণ্টালক পূশীথতে পাওয়া যায় না। এমনও দেখা যায় যে একাঁট 
সংযোজন একটি আণ্ালক পথতে স্থান পেয়েছে আবার অন্য 
আণ্টালক পুতে তার উল্লেখ নাই । তার কারণ এই হতে পারে 
যে, যান সংযোজন করেছেন তান এক [বিশেষ অঞ্চলের মান 
হওয়ায়, অন্য অঞ্চলে যে পথ রাঁক্ষত ছিল তা লেখকের অজ্ঞাত 
ছল বা নাগালের বাহিরে "ছিল৷ কাজেই সকল সংযোজন সব 
পুপথতে সংযুক্ত হত না। 

এইভাবে পাঁরা্থাতাট বেশ জটিল আকার ধারণ করে । পদনায় 
অবাস্থিত ভান্ডারকার ওঁরয়েন্টাল রিসার্চ ইনসাঁটাউউটের প্রথম 
অধ্যক্ষ টি এস সথযাংকর ভারতের বাঁভন্ন অঞ্চল হতে বারোটি 
মহাভারতের পপর সন্ধান পেয়ৌছলেন। এদের মধ্যে নীচে 
উল্লাখত নয়থান পথ বিশেষ মূল্যবান ৪ 

১! সারদা বা কাশ্মিরী পুপথ__বোম্বাই এ রাঁক্ষত। 

২। নেপালী পুশাথ_নেপাল দরবার গ্রন্থাগারে রাক্ষত। 
নেপালী হরফে াখিত। 

৩। বাংলা পথ শান্তিনিকেতন গ্রন্হাগারে রাক্ষত। 

৪। অজন মিশ্র সংকলিত প:ীথ_দেবনাগরন হরফে 
{লাখত || 

&। নালকণ্ঠ সংকলিত পথ _দেবনাগরী হরফে খত 
বোম্বাই-এ রাক্ষত। 

৬। রত্গর্ভ সংকালত গু 08 অক্ষরে লিখিত 
তাঞ্জোরে রাক্ষত। 

৭। তেলেগু হরফে লিখিত পর্দীথ। . 

৮। মালায়ালম হরফে {লিখিত পর্নীথ । 

৯। গ্রন্হ নামে চিহ্নিত পূশথ-_তা তামল লাঁপর সংস্কৃত 
রটনা শলাপবদ্ধ করবার জন্য একটি পাঁরবা্ততি রুপে {লাঁখত । 
সেই পাঁরবার্ত“ত হরফের নামও গ্রন্থ হরফ | 
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এই পঢ়"থিগড়লৈর মধ্যে বোশর ভাগ ক্ষেত্রে মিল থাকা সত্বেও 
নানা প্রকৃতির পার্থক্য অনুপ্রবেশ করেছিল । কোথাও একই শ্রোকের' 
পাঠের ভিন্নতা লক্ষিত হয়, কোথাও ছন্দের ভিন্নতা লাক্ষত হয় ৷- 
কোথাও কিছ; অংশ বাজত হয়েছে লক্ষিত হয়। প্রধানত লক্ষ্য 
করা যায় দাক্ষিণ ভারতে রক্ষিত পুশীথগুলির শ্লোক সংখ্যা বেশশ ॥ 
পার্থক্যের দৃষ্টান্ত হসাবে এই প্রসঙ্গে কিছ; দ্টান্ত স্থাপন করা 
যেতে পারে। প্রাতপর্বের প্রারম্ভে যে নমাস্কিয়াসূচক শ্লোকঁটি আছে, 
তা দাঁক্ষিণ ভারতের পদ্শীথগ্লতে বাজত হয়েছে । বাংলা হরফে 
সংরক্ষিত পর্দীথতে মহাভারতের আরম্ভে গণেশের যে শ্রুতি- 
লেখক হবার কাহিনী আছে তার আদৌ উল্লেখ নাই। এই সব 
কারণে, সংযোজন প্রক্রিয়া শেষ হবার পর মহাভারতের যে রুপ" 
দাঁড়াল সোঁট ঠিক করাও বেশ শন্ত হয়ে উঠল । '{হসাব করে দেখা 
গেছে যে এই প:পথগ্লর মধ্যে গ্রহণ ও বর্জনের ভাত্তিতে হিসাবে 
গণনা করলে সবাধিক বর্জনের পরিণাম দাঁড়ায় তেরো হাজার: 
শ্লোক ৷ 


৩ 
মহাভারতের নিভ'রযোগ্য পাঠ সংকলনের প্রয়োজনগয়তা 


মহাভারতের এই বিশেষ সমস্যাটির প্রাত বিশ্বের পাণ্ডত 
সমাজের দীষ্ট আকৃষ্ট হয়োছল। বিভিন্ন পথগুলির মধ্যে, 
নানা প্রকৃতির পার্থক্য থাকায় তাঁরা একটি ননিতরবোগ্য পাঠ" 
সংকলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। তারই প্রেরণায় 
প্যারসে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে অন্নুষ্ঠত ভারততত্রীবদগণের একাদশতম 
সভায় বিষয়টির মীমাংসার প্রশ্ন আলোচিত হয় । (6) প্রশ্ন উঠোঁছিল, 
মহাভারত সম্পূর্ণরূপে বিকাশত হবার পর যে রুপ পেয়োছল 
তার সঠিক পরিচয় দেয় এমন একটি সংকলন প্রকাশ করা যায় 
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কিনা। বিখ্যাত ভারততন্বীবদ উইনটার 'নটউজ এমন একা 
সংকলনের জন্য ?াবশেষভাবে সুপারিশ করেছিলেন । 

{বশ্বের প্রাচ্যতত্ীবদগণের এই ন্যায্য দাবী দীর্ঘকাল উপোক্ষত 
{ছল । সে বিষয় যে প্রতিষ্ঠান প্রথম সাক্রয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে 
তার নাম ভাণ্ডারকার প্রাচ্য-গবেষণা পর্ষদ্‌। (৬) প্রাতষ্ঠানাট 
পুনা নগরে ১৯১৫ খনীচ্টাব্দে স্হাঁপিত হয় । তারই উদ্যোগে ১৯১৯ 
খষ্টাব্দে একটি শনর্ভরযোগ্য গবেষণা ভিত্তিক মহাভারতের সংকলন 
গ্রহ রচনার প্রস্তাব গৃহীত হয়। {ভ 1স এস সুখথাংকর এই [বিরাট 
কাজাঁটর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন এবং অনাতিকাল পরে তার কাজ 
আরম্ভ হয়ে যায়। f 

{নর্ভ'রযোগ্য সংকলন গ্রন্হ প্রণয়নের জন্য ডঃ সদখথাংকর যে 
নী?িত অবলম্বন করেন তা হল এই । তান দেখলেন সারা ভারতে 
মহাভারতের বারোখানি পঢ়ি সংরক্ষিত অবস্থায় ছিল। তাদের 
মধ্যে দুটি সংকলন [বিশেষ মূল্যবান। তাদের মধ্যে একাঁট হল. 
গণপত কৃ্ণাজর সম্পাদনায় সংকাঁলত প্ীথ। প্রধানত তা নীল-: 
কণ্ঠের পথকে অবলম্বন করে রচিত। নীলকণ্ঠ ছিলেন এক 
মারাঠী পাঁণ্ডিত। তাঁর রচিত মহাভারতের একটি টীকাও পাওয়া 
ষায়। কৃফাঁজ সম্পাদিত পরশথাটকে উত্তর ভারতের পর্নীথগ্ীলর 
নির্ভরযোগ্য প্রাতানাধ হিসাবে গ্রহণ করা যায়। তার তারিখ, 
১৭৯৯ শকাদ্দে, অথাৎ ১৮৭৭ খঙ্টাব্দ । 

অন্য সংকলনাট মাদ্রাজ হতে ১৯৩৩ থক্টাব্দে প্রকাশিত হয় । 
প সি এম শাস্ত্রী নামে এক তামিল পণ্ডিত তার সম্পাদনা করেন 
দক্ষিণে ভারতে মালয়ালম, তেলেগ* ও তামিল পথি পাওয়া, 
গয়োছল। তাদের 'ভীত্ত করেই এই সংকলন গ্রন্হটি রাঁচত হয়। 
তাই তাকে দক্ষিণ ভারতীয় সংকলন (৭) বলা হয়ে থাকে । 

এই পারাদ্থাততে স:খথাংকার ঠিক করলেন যে ভান্ডারকার 
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গবেষণা পর্ষদ হতে যে সংকলন গ্রন্হ প্রকাশ হবে. তা “এই বোম্বাই 
সংকলন এবং দক্ষিণ ভারতীয় সংকলন দুটির ভিত্তিতে রচিত হবে। 
তা হলে পরোক্ষভাবে উত্তর ও দাঁক্ষণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল মহা- 
ভারতের যে প্ীথগ্াল পাওয়া গেছে তাদের ব্যবহার করা হ্‌বে। 
এই দুই সংকলনের মধ্যে কোথাও অতিরিন্ত সংখ্যক শ্রোক পাওয়া 
বায়, কোথাও অল্পসংখ্যক শ্লোক পাওয়া যায় । কোথাও বর্ণনীয় 
বিষয় এক হলেও পাঠান্তর লক্ষ্য করা যায় । কোথাও ছন্দ বিষয়ক 
ভ্রান্তি দেখা যায়। 

ননতন সংকলন গ্রন্থ প্রণয়নে সুখথাংকর তিনটি মূল নীতি 
গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম. নীতি হল, যেখানে উত্তরভারত ও 
দক্ষিণ ভারতের সংকলনে মিল পাওয়া যাবে সেখানে যে পাঠ আছে 
তাকে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করা হবে। দ্বিতীয় নীতি হল যেখানে 
পাঠের পার্থক্য দেখা যাবে সেখানে বিচার করে দেখে যে পাঠ 
নিভ'রযোগ্য মনে হবে, তাকে গ্রহণ করা হবে।- তৃতীয় নীতি হল 
যে পাঠ প্রস্তাবিত সংকলনের জন্য গ্রহণ করা হবে তার কেবল সন্ধি 
এবং ছন্দ সংক্রান্ত ভ্রান্তিকে সংশোধন করা হবে। 

এই রাঁতি প্রয়োগ করে তিনি মহাভারতের আঠারটি পর্বের 
কোনটিতে কতগুলি অধ্যায় আছে এবং কত শ্লোক আছে তার একটি 
হিসাব করেছিলেন । সেই হিসাব অনুসারে আঠারটি পর্কের মোট 
অধ্যায় সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯৪৪ এবং শ্লোক সংখ্যা দাঁড়ায় ৮২,১৩৮ (৮)। 

অপর পক্ষে মহাভারতের ,আঁদপর্কের অন্তরভূ্ত পর্বসংগ্রহ 
পর্বে (1 দ্বতীয় অধ্যায়ে ) মহাভারতের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে 
একাট পণার্গ বিবরণ দেওয়া আছে। এ বিষয় পূবেহি উল্লেখ করা 
হয়েছে। আঁতারন্তভাবে তার প্রতটি পর্বে: কতগদালি অধ্যায় 
আছে এবং কতগদাঁল শ্লোক আছে তারও একটি “হিসাব দেওয়া 
আছে। সেই হিসাব অনুসারে মহাভারতের আঠারোটি পর্বের 
অধ্যায় সংখ্যা ১৮২৪ এবং মোট শ্লোক সংখ্যা ৮৪,৮০৯ দাঁড়ায় । নীচে 
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এই দুই সংকলনের হিসাবের একটি তুলনামূলক 1ববরণ দেওয়া 
হল দেখা যাবে প্রস্তাবিত সংকলন গ্রল্হের মধ্যে ১৯১৮টি অধ্যায় 
এবং ৮২,১৩৮ শ্বোক স্থান পাবে ।  শবাভন্ন পথি হতে গ্রহণ ও 


বর্জনের ফলে এই ব্যবস্থা দাঁড়িয়েছে £ 
পর্বসংগ্রহ পর্ব ও প্রস্তাবিত সংকলনের ত্‌লনামূলক হিসাব 
পর্বের নাম অধ্যায় সংখ্যা শ্লোক সংখ্যা 
পর্বসংগ্রহ পর্ব প্রস্তাবত সংকলন পর্বসংগ্রহ পর্ব প্রদ্তাবত 
অন সারে অন[সারে অন[সারে সংকলন অনুসারে 
আদি ২২৭ ' ২১৮ ৮৮৪... ৭,৯৮৪ 
সভা ৭২ ৭২ ২,৫১১ ২,৫১১ 
আরণ্যক ২৬৯ ২৬৯ ১১,৬৬৪ ' ১১,৬৬৪ 
বৈরাট ৬৭ ৬৭ ২,০৫০ ২,০৫০ 
উদ্যোগ ১৮৬ ১৮৬ ৬,৬৯০ ৬,৬৯৮ 
ভীম্ম ১১৭ ১১৭ ৫,৮৮৪ 6,৮৮৪- 
দ্রোণ ১৭০ ১৭০ ৮,৯০৯ ৮,৯০৯ 
কর্ণ ৭০ ৬৯ ৪,৯৮৪ 8,৯০০ 
শল্য ৫৯ ৫৯ ৩,২২০ : ৩,২২০ 
সৌস্তিক ১৮. ১৮ ৮৭০ ৮৭০ 
81759747858 ২৭ ৭০৫ ৭৭৫ 
শান্তি ৩২৯ ৩০৯ ১৪,৭২৭ ১৪,৫২৫ 
অন; শাসন ১০৩ ‘' ১৩৩ ৩,৩২০ ৩,৩২০ . ' 
আশ্রমবাসিক :৪২ ৪২ ১,৫০৬ ১,৫০৬ 
মৌষল - 7 চি ৩২০ ৩০৬ 
মহা প্রহ্থান ৩ ০7/584 ৩২০ ১২০ 
স্বগাঁরোহন _'৫' 1116 ২০০ ২০০ 
“মোট ১৮৮২৪ ১,৯১৮ ৮৪১৮০৯৮২১১৩৮ 


সুতরাং দেখা যাবে স:খথাংকরের বিশ্লেষণ অনন্সারে পর্ব সংগ্রহ 
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পর্বে যে হিসাব দেওয়া আছে তার সঙ্গে প্রস্তাবিত সংকলনের অধ্যায় 
সংখ্যা এবং শ্োক সংখ্যা উভয় বিষয়েই পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে প্রথমে 
অধ্যায় সংখ্যা ধরা যাক। পর্ব সংগ্রহ পর্বের ১৮২৪ পর্বের পাঁরবর্তে 
১৯১৮ট অধ্যায় প্রস্তাবিত হয়েছে। কিন্তু পর্বসংগ্রহ পর্বের অধ্যায় 
সংখ্যা অতি প্রাচীন কালে নিণাঁতি হয়োছল। ঠিক বলতে 1ক 
মহাভারত তার পাঁরণত রুপটি পাবার অব্যবাহত পরেই সেই 
হিসাবাট রচিত হয়োছল। শুধু তাই নয়, পর্বসংগ্রহ পর্বের 
একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তা প্রাতি অধ্যায় এবং তার 
আলোচ্য বিষয়ের সুস্পষ্ট উল্লেখ করোছিল বলেই মহাভারতের 
দীর্ঘকাল ধরে প্রচালত সংযোজন প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল 
মহাভারতের আয়তনে স্থায়িত্ব এসোছল। 
প্রস্তাবিত সংকলনে ৯২টি অঁতারিন্ত অধ্যায় রাখবার ব্যবস্থা 
হয়েছে। মহাভারতের বিন্যাস অনদুসারে প্রীতি অধ্যায় একটি 
বিশেষ আলোচনার নিবোদিত। অবশ্য একই বিষয় অবলম্বন করে 
একাধিক অধ্যায় রচিত হতে পারে। তব; নূতন অধ্যায়ের স্বাকীতি 
দিলে পর্ব সংগ্রহ পর্ব রচিত হবার পরেও নূতন বিষয় মহাভারতে 
সংযোজিত হবার আশঙকা থেকে যায়। অধ্যায়গ্ুলির সংখ্যা 
' পর্বসংগ্রহ পর্বে উল্লিখিত সংখ্যার মধ্যে সীমিত রাখলে আরও 
ভাল হত। মহাভারতের পাঁরণত রূপটির সঙ্গে তা হলে প্রস্তাবিত 
সংকলন গ্রন্থ সঙ্গীত রাখতে পারত । 
অনুরুপভাবে দেখা যাবে শ্লোক সংখ্যায় ও পর্বসংগ্রহ পর্ব 
অনদসারে শ্লোক সংখ্যা ৮৪৮০৯। প্রস্তাবিত সংকলনে তা কমে গিয়ে 
৮২,১৩৮ এ দাঁড়ায়। অথাৎ প্রস্তাবিত সংকলনে তা ২৫০০ কমে 
গিয়েছে । আঠারটি পর্বের মধ্যে আদি, কর্ণ, শান্তি, অশ্বমেধ, 
মৌষল ও মহাপ্রম্থান পর্বের শ্রোক সংখ্যা কমে গিয়েছে । উদ্যোগ 
পর্বে সামান্য বেড়েছে । আদি ও অনুশাসন পর্বে শ্লোক সংখ্যা 
বেশ কমে গিয়েছে । স*খথাংকর যে নীতি অবলম্বন করেছেন তার 
ফলেই এমন ঘটেছে। মনে হয় এর জন্য বিশেষ করে দায়! দ্বিতীয় 
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নীতিটি। তাতে বলা হয়েছে যে পাঠের পার্থক্য দেখা গেলে যে 
পাঠ নির্ভরযোগ্য মনে হবে তাই গ্রহণ করতে হবে। বিষয়টি 
সম্পূর্ণভাবে গনবচিকের মাঁতগাঁতর উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে । 
পর্বসংগ্রহ পর্বে যে শ্লোক সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে তার সঙ্গে 
্রপ্তাবত সংকলনের শ্রোক সংখ্যায় সঙ্গাত রক্ষার প্রাত দ্‌চ্টি রাখলে - 
এই বিভ্রাট ঘটত না। অন্তত শ্োক সংখ্যার পার্থক্য অনেক কমে 
ফেত। দেখা যায় নূতন সংকলনে পর্বসংগ্রহ পর্বের উপর যে 
“গুরুত্ব আরোপ করা উচিত ছিল তা আদৌ করা হয় নি। 

এই প্রসঙ্গে আরও একটি ব্যয় লক্ষ্য করা যেতে পরে । একাঁট 
ধারণা প্রচলিত আছে যে মহাভারতের শ্লোক সংখ্যা এক লক্ষ । তার 
+ভান্ত বোধ হয় আদি পর্বের অন্তর্ভূক্ত অনংক্রমাঁণকা “পর্বের এই 
উক্তি ঃ 

একশত সহস্রং তু মানুষেষ্ত প্রাতম্ঠিতমূ ৷: (৯) কিন্তু দেখা 
যাবে পর্বসংগ্রহ পর্বের হিসাব মতে শ্রোক সংখ্যা হল ৮৪,৮০৯, 
অথাৎ ৮৫০০০-এর মত । হারিবংশকে মহাভারতের অঙ্গ হিসাবে 
“সেখানে স্বীকার করা হয় নি। সেখানে উল্লেখ আছে যে হাঁরবংশে 
১২,০০০ শ্রোক আছে । তা যোগ করলে মোট শ্রোক সংখ্যা দাঁড়ায় 
৯৭,০০০, অথাৎ এক লক্ষের কাছাকাছি যায়। সোঁটও এই ধারণার 
ভিত্তি হতে পারে। 
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ভূতীহ্ন অগ্ঞযাল্স 
সংযোজনের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি 
৯ 
রচনাকে দ্থায়ী আশ্রয় দেবার আকৃতি 


উপরের আলোচনা হতে স্পষ্ট দেখা যায় যে মহাভারতের ক্ষেত্র 
অত্যন্ত বেশী পাঁরমাণ সংযোজন প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়েছিল । 
স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে কেন তা ঘটেছিল? বর্তমান অধ্যায়ে 
তার একটি সন্তোষজনক মীমাংসার চেষ্টা করা হবে। 

আমরা লক্ষ্য করলে দেখব যে মহাভারতেরও পূর্বে রচিত গ্রন্হও 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংযোজনের চেস্টা হয়েছে । মহাভারতের 
পরবতর্টঁকালেও সংযোজন রীতি প্রচালত ছিল ; তবে তার প্রকাতি 
1কছ; পাঁরবার্তত হয়ে যায়। সকল ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য একই ; তবে 
সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বাভিন্ন রীতি অবলাম্বত হয়োঁছল । 
সংক্ষেপে বলা যায় এই ক্ষেত্রে দা উদ্দেশ্য একসঙ্গে কাজ করে ছিল । 
একটি উদ্দেশ্য হল রচনাকে স্থায়াঁঁ আশ্রয় দেওয়া এবং দ্বিতীয় 
উদ্দেশ্য হল তাকে আভিজাত্যের মযদা দেওয়া । উভয় উদ্দেশ্য 
পরস্পর যুন্ত। সকল লেখকই স্বভাবত চান তাঁর লেখা যেন স্থায়ী 
ভাবে রাক্ষত হয় এবং আঁতাঁরক্তভাবে বহর পাঠকের দান্ট ,আকর্ষণ 
করে। রচনা মযাদায় আঁধান্ঠত হলে তা অনেকের দাম্ট আকর্ষণ 
করবে। 

সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বর্তমানকালে য্বান্তীবিদ্যার আন;- 
কূল্যে এমন কতকগাল সবধা মলে যায় যা প্রাচীনকালে মিলত 
না। প্রথমত মুদ্রণ যন্ত্র উদ্ভাবিত হবার ফলে রচনাকে আর পুুশীথর 
আকারে যক্ষের ধনের মত রক্ষা করতে হয় না। মাান্রত হয়ে গ্রন্হ 
আকারে প্রকাশিত হলে তা শত শত পাঠকের হস্তগত হয়; ছু 
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গ্রন্থ স্থায়ীভাবে গ্রল্হাগারে রক্ষিত হয়। এইভাবে স্থায়ী আশ্রয় 
ও প্রচার কার্যে দহাট ইচ্ছাই পূর্ণ হয়। তা ছাড়া প্রচারের জন্য 
পত্রিকায় প্রকাশত বিজ্ঞাপণ দ্বারা বা গ্রন্থমেলার সাহায্যে প্রত্যক্ষ 
ভাবে পাঠকের দ্‌'ষ্ট আকর্ষণ করা যায়। তাই বর্তমান কালে 
বিখ্যাত গ্রন্হের কোলে আশ্রয় নিয়ে স্থায়ী আশ্রয় এবং আভিজাত্য 
স্থাপন করে গ্রন্হকে জীবিত রাখবার বা প্রচারিত করবার আর 
প্রয়োজন হয় না। সেকালে এই সবধার অভাব হেতুই নূতন 
লেখক তাঁর রচনা কোনও বিখ্যাত গ্রন্হের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করে 
সেই কাজ 1সদ্ধ করতে চাইতেন । 

অবশ্য এই কৌশল অবলাম্বিত হলে গ্রন্হকারের নিজস্ব নাম 
প্রচার করে কীর্তি অ্নের সুযোগ মিলত না। এই অহমিকা- 
বোধ প্রণোদিত খ্যাঁতর আকাঙ্ক্ষা থাকলে এই কৌশল অবলম্বনে 
বাধা আসত । কিন্তু সেকালে লেখকদের অহমিকাবোধ তেমন 
তীর (ছিল না। আঁতীরিন্তভাবে সেকালের পরিবেশে রচনাকে 
সংরক্ষিত করে পাঠকের দৃম্টিগোচর করবার কোনও সুযোগ মিলত 


_না। সেই কারণ লেখকদের ভাগ্যে রচিত গ্রন্থের স্থায়ী আশ্রয় 


এবং নিজস্ব খ্যাতি দুটি একসঙ্গে জোটা সম্ভব ছিল না। তাঁদের 
{ঠিক করে নিতে হত কোনটি তাঁরা চান £ খ্যাঁত না রচিত গ্রন্থের 
স্থাঁয়ত্ ? স্বভাবতই তাঁরা 'দ্বতীয়াট বেছে নিতেন। তাঁরা নিজস্ব 
রচনাকে স্থায়ী আশ্রয় দিতে বেশী আগ্রহশীল ছিলেন। 

[নিজের রচনাকে স্থায়িত্ব দেবার সে কালের পাঁরবেশে সহজ 
উপায় ছিল যে গ্রন্থ নিজ গুণে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং প্রচুর 
শ্রদ্ধা ও জনাপ্রয়তা অন করেছে, তার সঙ্গে নিজের রচনাকে বত 
করে দেওয়া । সুতরাং কোনও বিশেষ গ্রন্ছ অত্যধিক মযাদার 
আসনে আঁধাষ্ঠত হলে তা চুম্বকের মত পরবর্তী কালের রচনাকে 
আত্মসাৎ করে নিত। 

শবখ্যাত গ্রন্হের আকর্ষণ শান্ত যে খুব ব্যাপক ছিল তা বেশ 
বোঝা যায়, কত শ্রেণীর রচনা এইভাবে প্রাচীন বিখ্যাত গ্রন্হে সং 
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যোজন আকারে আশ্রয় গ্রহণ করেছে তা লক্ষ্য করলে, আকর্ষণের 
সা্বিকতার একটি আঁতাঁরন্ত কারণ হল কোনও ব্যান্ত তাঁর নিজস্ব 
মতকে প্রাতাষ্ঠত করতে হলে এই সংযোজন রাতকেই অবলম্বন 
করতেন ।' কারণ, আভজাত গ্রন্হে আশ্রয় পেলে তার আভিজাত্য 
বাড়বে ।: ফলে তার সমাদর লাভের সম্ভাবনা উজ্জবল হবে । এই 
কারণে দেখা যায় নিজের ধর্মমত বা নিজের প্রাতপাদিত দার্শীনক 
তত্ব বা নিজের অনুমোদত নৌতক আচরণের প্রচার, এমনাঁক 
ববশেষ বংশের আভিজাত্য প্রাতান্ঠত করবার জন্যও এই কৌশল 
অবলাম্বত হত । এমন 1ক দেখা যায় যে ীবশদ্ধ রসসাহত্য 
শ্রেণীর অন্তর্ভৃন্ত করাযায় এমন রচনাকেও এই ভাবে অন:প্রাবষ্ট করা 
হত ।' এই মানীসকতা যে পাঁরবেশের আনুকূল্য প্রাচীন কালে 
শিবশেষ ক্রিয়াশীল ছিল, তার বহ: দক্টান্ত প্রাচীন সাহত্যে পাওয়া 
যাবে। এই প্রাতপাদ্যের সমর্থনে কছ: দক্টান্ত স্থাপন করা যেতে 
পারে। a 0 
' বেদের পরেই প্রাচীন উপানষদগড়াল ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্হ 
ঠিক বলতে 'ঁক প্রাচীন উপানিষদগড়াল বেদের আশ্রয়েই রচিত 
হয়োছল । তাই সেগঢ়ল বেদের সংাহতা বা ব্রাহ্মণ বা আরণ্যকের 
সাঁহত যুক্ত ছিল। সেই জন্যই তাদের শ্রীত বা বেদের. অঙ্গ বলে 
ধরা হত । : এই শ্রেণীর উপাঁনষদগনীলকে অবলম্বন করে এমন উচ্চ 
স্তরের দার্শীনক চিন্তা বিকাশ লাভ করোছল যে. তা বিশ্বের 
মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে । ফলে তার খ্যাঁত ও প্রাতষ্ঠা 
শীর্ষস্থানে উঠোৌছল । এই প্রাতষ্ঠা হেতু পরবতাঁকালে রচিত নানা 
 দার্শীনক তত্ত্ব বা ধর্মীবণ্বাসকে উপনিষদের নামে প্রচার করা হয়ে- 
ছিল। শ্রন্নাতর যুগের উপাঁনষদের সংখ্যা ছিল আঁত অল্প; 
সম্ভবত চোদ্দখানি । তাদের সংখ্যা বর্তমানে বা্ধত হয়ে দাঁড়িয়েছে 
১২০ তে। প্রাচীন উপনিষদ যে দাশীনক তত্ স্থাপন করে তা এক 
প্রকার সর্বে*্বরবাদা উপানষদে তাকে রন্মবাদ বলা হয়েছে। কিন্তু 
পরবতাঁঁকালে যে গ্রন্ছগীলকে উপনিষদ নামে প্রচারিত করা হয়ে- 
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ছল সেগ্াল ব্ৰহ্মবাদ প্রচার করে না। কোনোটি যোগতত্তব প্রচার 
করে; কোনোটি পুরাতন যুগের ভান্তবাদ দ্বারা অন্যপ্র/ণত । 
কাজেই সেগ্াঁল কোনো পৌরাণক দেবতা বা বিশেষ দেবতার 
অবতাররপের মাঁহমা প্রচার করে । 

সাধারণত এই তত্বগদালর স্থায়িত্ব ও মযাদা বৃদ্ধির জন্যই এই 
উপায় অবলম্বন করা হয়েছে। সেই কারণে তাদের উপনিষদ শ্রেণীর 
গ্রন্ছরুপে প্রচারিত করা হয়েছে। এমন ক এমন দ্টান্তও 
পাওয়া যায় যে {বশেষ মতকে প্রাচীন কালের শ্রীতর যুগের 
উপনিষদ বলে প্রচারের উদ্দেশ্যে তাকে শ্রদীতর সাহত্যের অঙ্গীভূত 
বলে প্রচার করার চেষ্টা হয়েছে । 

তার সুন্দর দক্টান্ত পাওয়া যাবে মহানারায়ণ উপাঁনিষদে । এই 
উপানিষদখা'নি ভান্তবাদ প্রচার করে । অথাৎ ঈশ্বর ভক্ত হতে স্বতন্ত্র 
এবং তাঁর সাঁহত মানুষের ভান্তর সম্বন্ধ সম্ভব এই কথা 'ঁব*্বাস 
করে । শ্রযাতর যুগের উপাঁনষদে ব্ন্মের সঙ্গে তাঁর সজ্ট বিশ্বের 
কোনো ভেদ স্বীকার করা হত না; কাজেই সেখানে ভান্তির অবকাশ 
{ছল না। নিজেই নিজেকে ত ভক্ত করা যায় না। তব দেখা 
যায় মহানারায়ণ উপানষদকে তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অঙ্গ বলে প্রচার 
করা হয়েছে । অন্য অবচিন উপানিষদগ্যাল এতদূর অগ্রসর হয়নি । 
সেগুলি উপনিষদ নামে নিজেদের াহিত করে নিজস্ব স্থাপিত 
তত্ত্বকে আভিজাত্যের আসনে স্থাপিত করতে চেষ্টা করেছে। 

উপানষদের ভাগ্যে যা ঘটোছিল উত্তরাধকার সূত্রে বাদরায়ণ 
রচিত ব্রহ্মসূত্রের ভাগ্যে আঁত বেশী মান্রায় ঘটেছিল। তারও 
কারণ একই যে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনগুি বেদের আধপত্য 
স্বীকার করেছিল সেগুলি 1হন্দ; ষড়দর্শন বলে প্রচারিত | প্রত্যেকটি 
দর্শন প্রথমে স[ন্রের আকারে রচিত হয়। তাদের মধ্যে বাদরায়ণ 
রচিত ব্রহ্মসূত্র সব থেকে বেশী মযাদা লাভ করে। তার একটি 
কারণ ছল । অন্য দর্শনগ্যাল বিভিন্ন দার্শীনক চিন্তার ফল; 
কল্তু ব্হ্গসূরে প্রাচীন উপানষদগ্ীলিতে যে চিন্তা বিধৃত আছে 
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তার একাট সাব্যস্ত দার্শীনক রুপ দেবার চেষ্টা হয়েছে । কাজেই 
প্রাচীন উপানিষদের মযদা ও আভিজাত্য তাতে সংক্কামিত 
হয়োছল । 

তাই দেখা যায় নানা বিশিষ্ট দার্শীনক নিজেদের প্রবার্ত'ত 
দার্শীনক তত্বকে আভিজাত্যের আসনে প্রাতষ্ঠিত করবার জন্য 
ব্রহ্মসত্রের ব্যবহার করেছেন। অবশ্য এখানে পারিস্থিতি স্বতন্দ 
হওয়ায় ব্যবহারের রীতি স্বতন্ন আকার ধারণ করেছে । উপানিষদের 
ক্ষেত্রে কেবল তার নাম ব্যবহার করা হয়েছিল । এখানে ব্রক্মসূত্রের 
ভাষ্য আকারে বিভিন্ন মতগাল স্থাপিত হয়েছিল। রুক্ষসূত্রের 
প্রকাত তার সহায়ক ছিল বলে এই রীতি প্রয়োগ করা হয়োছিল। 
সেকালে কোনো 1বশেষ তত্ত্বকে কণ্ঠস্থ করে রাখবার সুবিধার জন্য 
তাকে সংত্র আকারে স্থাপন করা হত । অর্থাৎ বন্তব্যকে যত সংক্ষেপে 
স্থাপন করা যায় তার চেষ্টা হত । সেই কারণে তার ব্যাখ্যাকে নিজের 
মনের মত করে পারচালিত করবার অবসর মিলত । একই কারণে 
কোনো বিশেষ দার্শনিক তত্ত্বকে স্থায়ী আশ্রয় তথা মযাদায় আঁধাষ্ঠত 
করবার সহজ উপায় হল রক্মসূত্রের ভাষ্য আকারে তাকে স্থাপন, 
করা। 

সুতরাং দেখা যায় প্রাচীন কাল হতে রনহ্মস্‌ত্রের উপর 
অনেক ভাষ্য রচিত হয়ে এসেছে । এইভাবে যেমন শঙ্করাচার্ষের 
অদ্বৈতবাদ রক্গসত্রের আশ্রয়ে জন্মলাভ করেছে, তেমন তাঁর 
দৃষ্টান্তের অনুসরণে অনেকগঢ়াল ভক্তিবাদী দর্শনও ব্রহ্মপুত্রের 
ভাষ্য আকারে রচিত হয়োছিল।. তাদের মধ্যে রামানূজের বিশিষ্টা 
দ্বৈতবাদ এবং শ্রীচৈতন্য প্রাতপাদিত অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদের অনন- 
সরণে রচিত বলদেব বিদ্যাভূষণ রচিত ভাষ্য । এমন ক এই বিংশ 
শতাব্দীতেও একি ভীন্তবাদী ভাষ্য রচিত হয়েছে । সে ভাষ্যের 
নাম শক্তিভাষ্য এবং তার লেখক হলেন “বিখ্যাত পণ্ডিত পঞ্চানন 
তকরিত্ব মহাশয় । | 

এই মনীষাদের প্রাতপাদিত তত্বগলি সোজাসুজি মৌলিক 
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গ্রন্হ হিসাবে স্থাপনের কোন ভাষা ছল না। তবুও যে সেগাঁল 
ব্ৰহ্মসত্ৰের ভাষ্য আকারে ছ্থাপিত হয়েছিল তার পিছনে একটি 
উদ্দেশ্য কাজ করেছিল সে উদ্দেশ্য হল তত্ৃগীলকে একটি বিশেষ 
মযাদার আমলে অধিষ্ঠিত করা, যাতে তাদের প্রাত মান্‌ষের শ্রদ্ধা 
আসে এবং সেগ্বাল দার্শনিক তত্ব হিসাবে স্থাঁয়ত্ব লাভ করে। 
বত'মান কালে একই উদ্দেশে! নূতন লেখক তাঁর গ্রন্থের ভূমিকা 
লিখিয়ে নেন সুপারচিত এবং বিখ্যাত "মানুষকে দিয়ে। উভয় 
ক্ষেত্রেই একই মানাঁসকতা ক্রিয়াশীল । 


i 
মহু।ভারতে সেই মানাসকতার প্রভাব 


মহাভারতের ক্ষেত্রেও উত্তরাধিকার সূত্রে উপনিষদ তথা ব্রহ্ম 
সন্রের ভাগ্যে যা ঘটেছিল তা ঘটেছিল আরও ব্যাপক আকারে এবং 
ভিন্ন রীতিতে । উপনিষদের ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর নূতন রচনা 
সাধারণত উপনিষদ নামে চিহ্নত করে তাকে মযাদায় অধিষ্ঠিত 
করার চেষ্টা হত। ব্রক্মসূত্ের ক্ষেত্রে নূতন তন্তু ভাষ্যের আকারে 
স্থাপিত হত। এখানে রচনাগুলিকে মহাভারতের সাঁহত সংযত 
করে তার অঙ্গীভূত করা হত। উদ্দেশ্য একই । কুরুক্ষেত্রের মহা- 
যুদ্ধ প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এক অনন্যসাধারণ ঘটনা । কাজেই 
তাকে বিষয় করে যে মূলগ্রন্ছ রচিত হয়োছল তার জনপ্রিয়তা ও 
মযাদার সীমা ছিল না। সেই কারণে পরবর্তী কালের লেখকগণ 
তার প্রাত আকৃষ্ট হতেন। নিজেদের রচনাকে তার অঙ্গীভূত করে 
দিলে তা যেমন স্থায়ী আশ্রয় পাবে তেমন মযাদার পদে অধিষ্ঠিত 
হবে। তাই এই সংযোজন প্রাক্রয়া মহাভারতের ক্ষেত্রে এমন ব্যাপক 
হারে শত শত বৎসর ধরে সংঘটিত হয়েছিল । 

মহাভারতের সংযোজনের পাঁরমান এত বেশী হবার আরও 
একটি ষ্টারণ ছিল । উপানষদের আলোচ্য বিষয় 'নাঁদ্ট, রন্গসূ্েও 
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তাই; কারণ দার্শীনক আলোচনায় তারা িবোদত। কাজেই 
তাদের আশ্রয়ে যে কোন প্রকীতির রচনা স্থাপন করা যায় না। অপর 
পক্ষে মহাভারতের মুল কাঁহনীর একটি রাজপরিবারের দুই 
শাখার মধ্যে রাজ্য নিয়ে বিবাদ এবং পাঁরণাঁততে যুদ্ধের সাহায্যে 
তার মীমাংসা উপজীব্য ছিল। আন.ুষার্গক ভাবে তাতে সমাজধর্ম, 
ব্যবহারফ জীবনের 1বাঁভন্ন সমস্যা, এক কথায় মানব জীবনের 
সকল দকই আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়য়েছিল। আঁত প্রাচীনকাল 
হতে তাতে নানা আখ্যাঁয়কা স্থান পেয়েছে । কাজেই পরবর্তী“ 
কালে বহ আখ্যাঁয়কাকে তা আকর্ষণ করেছে । কুর:ুক্ষেত্রের 
যুদ্ধের সঙ্গে একটি নৌতক আদর্শ জাঁড়ত ছিল। ন্যায্য আধকার 
স্বীকৃত না হলে তা আদায়ের জন্য এই যুদ্ধ । সুতরাং এটি ধম- 
যুদ্ধ । এই কারণে ধর্মসম্পীকতি ও সুনীতি সম্পাক্তি আলো- 
চনার তাতে স্থান মিলে গেছে । এইভাবে বাভিন্ন প্রকার রচনার 
সংযোজনের সুযোগ তার মধ্যে সৃষ্ট হয়েছিল । 

পরবতাঁকালের লেখকগণ এই পাঁরাস্থীতর পাঁরপূ্ণ ব্যবহার 
করোছলেন। ফলে মহাভারতের সাঁহত সকল সম্ভাব্য প্রকৃতির 
রচনা সংযুক্ত হয়েছে । তাতে যেমন ইতিহাস, আখ্যান, দর্শন, ধর্ম 
নীতি সংযুক্ত হয়েছিল । আখ্যাঁয়কাগীল বহ; ক্ষেত্রে উচ্চমানের 
সাহত্যর্‌পে গাঁণত হবার যোগ্য । যেমন তাতে মহৎ দার্শীনক 
তত্ব এবং নীতিপর্ব বহ: প্রজ্ঞাবচন সংযুক্ত হয়েছে । এই ভাবে 
সংযোজনের ফলে তা যেমন 'বরাট আকার ধারণ করেছে তেমন 
তা মহৎ হয়ে উঠেছে সুতরাং আমরা যে প্রবাদ শুনে থাকি “যা নাই 
ভারতে তা নাই ভারতে”, সে দাবীর ভিত্তি আছে । (১) 


১) এর সাহত তুলনীয় একটি টার মহাভারতেই পাওয়া যায় ঃ 
ধর্মে চ অর্থে চ কামে চ মোক্ষে চ ভারতর্ষ'ত ৷ 
যাঁদহান্তি তদন্যন যন্বেহাঁস্তি ন কান্রাচৎ ॥ 
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৩ 
মহাভারতে সংযোজনের বৈচিত্র 


এই প্রসঙ্গে মহাভারতের মধ্যে কত 'বাভন প্রকীতর রচনার 
সংযোজন ঘটেছে, তার একটি সধাঁক্ষপ্ত পাঁরচয় দেওয়া যেতে পারে । 
প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে যে মহাভারতের মূল কাঁহনী 
একটি রাজবংশের দুই শাখার দ্বন্দকে 1ভীত্ত করে এক মহাযদদ্ধ। 
সূতরাং তার মূল অংশ গড়ে উঠেছে একটি এীতহাঁসক ঘটনাকে 
ঘরে । কুরক্ষেত্রের যুদ্ধ যে একাটি এরীতহাসক ঘটনা তা ইতিহাসে 
স্বীকৃত। কাজেই তা নিয়ে তর্কের অবকাশ নাই। মহাভারতেও 
তাকে বহ; স্থানে ইতিহাস বলে পারচয় দেওয়া হয়েছে । তবে 
ইতিহাস শব্দাট সেখানে নানা স্থানে এমন হালকা ভাবে ব্যবহার করা 
হয়েছে যে তার অভিধা অর্থ একরকম, চাপা পড়ে গেছে । বহু ক্ষেত্র 
তাকে আখ্যায়কার সমার্থবোধক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করা 
হয়েছে। সে যাই হক, মহাভারতের মূলকাহনী যখন অন্যসুত্রে 
এীতিহাসক ঘটনা বলে স্বীকৃত হয়েছে তখন ইতিহাসের আভধা 
অর্থকে এই ঘটনার এঁতিহাসিকতা প্রমানের, জন্য ব্যবহার করবার 
1বশেষ প্রয়োজন থাকে না। ৃ 
মহাভারতে অনেক কাঁহনী উপাখ্যান নাম দিয়ে সং 
হয়েছে। সাহত্যগণে সমৃদ্ধ এবং হৃদয়কে স্পর্শ করে এমন অনেক 
সুন্দর কাঁহনশও এই সুত্রে মহাভারতের অঙ্গীভূত হয়েছে। এই 
প্রসঙ্গে নল ও দময়ন্তীর উপাখ্যান এবং সাবিত্রী ও সত্যবানের 
উপাখ্যানের উল্লেখ করা যেতে পারে । প্রাচীন কালের এমন 
মর্মস্পর্শী কান" খুব কম পাওয়া যায়। পুরাতন বাইবেলের 
রথের কাহিনীর কথা কাঁহনী দুটি স্মরণ করিয়া দেয়। 
বিশ্বের বাভিন্ন সাহত্যে পরবর্তীকালে নানা জ্ঞানগর্ভ বচন 
. আল গড়ে উঠেছিল। তা 
-শবশুদ্ধ কাহিনীর আকারেও থাকত আবার অনেক সময় নানা 
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॥ অনুষ্যেতর জীবকে কাঁহনীর চাঁরন্র [হিসাবে ব্যবহার করে তাদের 
আচরণ ও মন্তব্যের সাহায্যে এই প্রজ্ঞাবচনগদাল পাঁরস্ফুট করা 
হত। প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত ঈশপের কাণহনীগদাল 
তার সুন্দর উদাহরণ । আমাদের দেশে সংস্কৃতে রাঁচিত পণ্ততন্ত্ 
বা ?হতোপদেশের কাহনীগীলতে এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় । আমাদের 
দেশে আরও প্রাচীন যুগে কোনো লেখক এই শ্রেণীর রচনা লিখলে 
তার স্থায়ী আশ্রয়ের জন্য তাকে মহাভারতের সাঁহত যুক্ত করে 
দতেন। শান্তিপর্বে তার দর্শন পাওয়া যায়। অনাগত 
_ বিধাতা, প্রত্যুৎপননমাত এবং দীর্ঘসত্র নামে তন মখস্যের কাঁহনী 
সেখানে পাওয়া যায় । বহু শত বৎসর পরে রাঁচত হিতোপদেশে 
সে কাহনী নূতন করে কথিত হয়েছে । কেবল তৃতীয় মাছের 
নাম পাঁরবর্তিত করে সেখানে যদ্ভাবিষৎ রাখা হয়েছে । অনুরুপ 
শান্তিপর্বে মাজরি ও মাষকের কাহিনী ও স্থান পেয়েছে । সোঁটও 
হিতোপদেশে নূতন করে বলা হয়েছে। 'পুনমূঁীষকো ভব’ কথাটির 
এই কাঁহনীকে অবলম্বন করে জন্ম হয়োছিল। মহাভারতের 
অঙ্গীভূত রচনার প্রকাতি কত বিচিত্র ধরনের হতে পারে এটি তার 
একটি উৎকৃষ্ট দক্টান্ত। 

ইীতিপূর্কে উল্লেখ করা হয়েছে যে কোনো রাজবংশের মযাদা 
বা আভিজাত্য অক্ষুণ্ন রাখার জন্য বিশেষ কাহিনী মহাভারতের 
সাঁহত সংযুক্ত করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উপাঁরচরের কাঁহনীর 
উল্লেখ করা যেতে পারে । কুরু বংশের রাজা শান্তনু দাশরাজার 
কন্যা সত্যবতাঁকে বিবাহ করোছিলেন। কৌরব এবং পান্ডবদের 
পিতামহ 1বচিত্রবীর্য এই সত্যবতীর পুত্র । সত্যবতী যে দাশবংশ 
হতে উদ্ভূত এই পারচয় কুরুবংশের মযাঁদার সঙ্গে সঙ্গীত রক্ষা করে 
না । তাতে আভিজাত্য বিনষ্ট হবার আশঙ্কা আছে । খুব সম্ভব 
এই সম্ভাবনাকে নমল করবার জন্য রাজা উপারচরের কাহিনী 
মহাভারতের আঁদপর্বে সংযোঁজত করা হয়েছে। (২) তাতে 
২। মহাভারত, আঁদপবণ ৬ষ্ঠ অধ্যায় । ৃ 
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বলা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে সত্যবতা দাশরাজার পালত কন্যা মাতত । 
{তানি তাঁর জন্মদাতা পিতা নন এবং উপারচরই তাঁর জনক । এই 
উদ্দেশ্যে একাট উদ্ভট কাহিনী স্থাপন করা হয়েছে। তা দ্বন্দ 
পুরাণে স্থাপিত কার্তিকেয়ের যে জন্মকা1হনী বার্ণত হয়েছে তার 
সাঁহত তুলনীয় এই কাহিনী অনুসারে ক্ষাত্রয় রাজা উপারচর 
আকাশে বিচরণ করবার ক্ষমতা রাখতেন। এই ভাবে একাঁদন 
আকাশে ভ্রাম্যমান অবস্থায় যমুনা নদীতে তাঁর বীর্য 'নাক্ষপ্ত হলে 
তার সংস্পর্শ এসে আঁদ্রুকা নামে এক মৎসার্ীপনী আঁভসপ্তা 
অস্পরার গর্ভসপ্টার হয়। 'তাঁনই সত্যবতাঁকে জন্মদান করেন। 
এই কাহনী যে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কল্পিত এবং 
সংযোজিত হয়েছে তা প্রাসাঙ্গক অবস্থাগলই ইঙ্গিত করে । প্রাচীন 
কালে অনুলোম ?ববাহ সমাজে স্বীকৃত ছিল। ‘নিকৃষ্ট কুলের 
কন্যার পাণিগ্রহণ দোষণীয় ছিল না! কাজেই সত্যবতীর জনকের 
মযাদা এক অপ্রাকীতিক কাহিনী দ্বারা উন্নীত করার কোনো প্রয়ো- 
'জন ছিল না। 


৪ 
গাঁতাও সাযোজন সূত্রে মহাভারতে স্থাপিত 

নূতন ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনকে আশ্রয় দেবার জন্যও যে মহাভারতে 
সংযোজন ঘটেছে তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ গীতা । তা ভীগ্মপর্বে 
স্থান পেয়েছে । তা যে মূল মহাভারতে ছল না, পরবতাঁকালে 
তার সাহত সংযুক্ত হয়োছল এটিই আমাদের প্রাতপাদ্য। এ বিষয় 
1বতক আছে । তাই একট; বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন হয়ে 
পড়ে। 

স্পষ্টই বোঝা যায় গীতার উদ্দেশ্য মহাভারতের বিশিষ্টতম 
চরিত্র কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার রূপে স্থাপন করা । এই উদ্দেশ্য দুই 
ভাবে সাধন করা হয়েছে। প্রথমত অজনকে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরুপ 
দর্শন করান হয়েছে । দ্বিতীয়ত তান যে স্বয়ং বিষ্ণু এবং তাঁর 
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অবতার 1হসাবে এীতহাসক মানদুষরুুপে জন্মগ্রহণ করেছেন সেই: 
ঘোষণা স্বয়ং কৃষ্ণের মুখে স্থাপন করে । তবে গাঁতাকার যে এক 
জন প্রজ্ঞাবান মানুষ ছিলেন সে বিষয় সন্দেহের কোনো অবকাশ 
নাই। সম্ভবত গীতাকার দুজন ছিলেন ; অথাৎ গতারও সং-. 
যোজন ঘটেছে । এখন সন্দেহ পোষণ করবার যথেষ্ট অবকাশ 
রয়েছে । বিষয়টি পরবতাঁ” এক স্বতন্ত্র অধ্যায়ে সাবস্তার আলোচিত 
হবে । যাঁদ গীতাকার দুজন হন উভয়েই প্রজ্ঞাবান মনীষা ছিলেন । 
কারণ, দেখা যাবে গীতার স্থাপত আলোচনার মধ্য দিয়ে একটি 
অভিনব সমন্বয়ধম+ দর্শন স্থাপিত হয়েছে । তা সমন্বয়ধর্মী এই. 
কারণেযে তা উপনিষদের ব্রহ্মবাদ এবং তার অব্যবাঁহত পরের. 
যুগের সাংখ্য-যোগ দর্শনের প্রকাতি পুর ষতত্ব এবং আরও পরে 
বিকাশত পৌরাণিক যুগের ভান্তিবাদ আশ্রত অবতারবাদের ৷ মধ্যে 
একটি সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করেছে । গাঁতায় শ্রতিপ্রস্থান, ন্যায় 
প্রস্থান ও স্মৃতি প্রচ্থানের ন্রিবেণীসঙ্গম ঘটেছে । 

এই প্রাতপাদ্যের সমর্থন পাওয়া যাবে গীতার ত্রয়োদশ ও: 
পঞ্চদশ অধ্যায়ের কতকগুলি উীন্তির মধ্যে । মোটামুটি দেখা যায় 
এয়োদশ অধ্যায়ে সমগ্র বিশ্বকে সাংখ্যদর্শনের অনুসরণে প্রকাতি 
ও পুরুষ সহ পণচশটি তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে । তার 
পর বলা হয়েছে যে বিশ্বের বিভন্ন অংশকে সমগ্রভাবে দেখলে, 
তারা যে একটি মূলশান্ত হতে উদ্ভূত হয়েছে তা বোঝা যায়। এই 
ভাবে উপনিষদের ব্রহ্মকে পাওয়া যায় । (৩) তারপর এই বিশ্বকে 
ক্ষেত্র বলা হয়েছে এবং সেই এক্যাবধায়ক শাল্তিকে ক্ষেত্র বলা. 
হয়েছে । বলা হয়েছে যেমন সূর্য একা সমগ্র বিশ্বকে প্রকাশ করে 
তেমন ক্ষেন্রী এই সমগ্র ক্ষেন্রকে প্রকাশ করেন। (৪) এইভাবে; 

1:৩1. নব ভূত পথগ ভাব মেক সুমন? পশ্যাঁত । 
তত এব চ চিন্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদ্য । ১৫1৩০ 
৪1 যথা প্রকাশরত্যেক ৪ কৃংম্রং লোকমিদং রাব £। 
ক্ষেত্র ক্ষেত্ৰী তথা কৃষ্ধা প্রকাশয়ীত ভারত ॥ ১৫৩৩ 
৬৬ 
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সাংখ্যদর্শনের সাঁহত উপানিষদের তথা শ্র্ীতর ব্রহ্মবাদের সামঞ্জস্য 
স্থাপিত হয়েছে । 

তারপর আসে ভান্তবান আশ্রিত অবতারবাদের সাঁহত এদের 
সমন্বয় সাধন । এই সূত্রে পঞ্চদশ অধ্যায়ের কতকগুলি মন্তব্য 
প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে । সেখানে প্নরুষোত্তম তত্ব স্থাপন করা হয়েছে। 
সেই তত্ীঁটি এই £ এখানে চার শ্রেণীর পুরুষের কথা বলা হয়েছে । 
এরা সাংখ্যদর্শনের প্রাতপাঁদত পুরুষ নয়। এ'রা হলেন ক্ষর 
পুরুষ, অক্ষর পুরুষ, উত্তম পঢ়ুরনষ ও পুরুষোত্তম । ক্ষর পুরুষ 
হলেন সকল ইতর প্রাণী ॥ (৫) একই শ্রোকে বলা হয়েছে অক্ষর 
পুরুষ হলেন“কটেস্থ অথাৎ তাঁর রূপ পাঁরবর্তন হয় না, তা নিত্য- 
কালের 'জানষ ৷ তা হলে তা সাংখ্য দর্শনের প্রতিপাঁদত “পন্রদষ' 
হয়ে দাঁড়ায়। তাকে মানবাত্মা বলা যায়। তারপর আসেন উত্তম 
পুরুষ । এখানে বলা হয়েছে, [তান তিন লোকে আবিষ্ট হয়ে তাকে 
ধারণ করেন এবং তাকে ভরণ করেন এবং তাঁর আর এক নাম হল 
পরমাত্মা। (৬) আর পদুরুযোত্তম হলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ; কারণ, - 
{তান ক্ষর পূরুষ এবং অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ মানবাত্মা উভয় হতে 
উত্তম। (৭) এইভাবে সাংখ্যদর্শনের তত্ব ও অবতারবাদের তত্ত্বের 
সাঁহত শ্রুতির ব্রহ্মবাদের সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা হয়েছে । 

আমরা মানি ভারতীয় দার্শনিক তথা ধর্ম বিষয়ক "চিন্তা 
কয়েকটি স্তরের মধ্য দিয়ে বিকাশলাভ করেছে। তাদের মধ্যে 
সবাপেক্ষা প্রাচীন হল শ্রুতির কর্মকান্ডের স্তর । তখন নানা 
প্রাকতিক শান্তর উপর দেবত্ব আরোপ করে তাঁদের আহ্বান করে 
তাঁদের উদ্দেশ্যে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হত। ধারণা ছিল 
দেবতাদের স্তুতি করে সন্তুষ্ট করলে বিপদ হতে ত্রাণ হবে এবং 


&। করঃ সর্বাণ ভূতানি ॥ গীতা | ১৫।১৬ 
৬ উত্তম ৪ প:রুফস্বনযঃ পরমাত্বেত্যু দাষতঃ 

যা লোকক্রয় মাঁবশ্য 'বভততবায় ঈশ্বর 2 ॥ ১৫1১৭ 
৭। ক্ষরমতীতো হহম ফরাদাঁপ চোওমঃ ॥ ৯৫1১৬ 


৬৭ 


বাসনা পুরণ হবে, এমন ক স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটবে। তারপর আসে 
বেদের জ্ঞানকাণ্ড অথাৎ উপানিষদের ব্রহ্মবাদ। তখন মান্ুষ 
ব্যবহারক প্রয়োজনের উদ্ধে উঠে বিশ্বের ধারক যে প্রচ্ছন্ন শান্ত 
আছেন তাঁকে জানবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিল । মানুষ নিজেকে 
'সত্যধম” বলত অথাৎ পরম সত্যকে জানাই তার ধর্ম। তার 
মনল আকাঙ্ক্ষা হল “ধাঁ মাঁহ’ তাঁকে যেন বুঝতে পার । তারপর 
এল যড়দর্শনের যুগ । তখন মানুষ সংসার জীবনকে দুঃখময় 
বিবেচনা করল এবং সেই কারণে জনমবন্ধন হতে মান্তলাভের জন্য 
দার্শনিক জ্ঞানলাভকে তার উপায় বলে স্বীকাত দিল । সবার শেষে 
এল ভক্তিবাদ এবং তাকে অবলম্বন করে অবতারবাদ । তখন 
ঈশ্বরকে পথকর-পে কল্পনা করা হল, বলা হল তার ব্যান্তরূপ 
আছে। তাঁর সাঁহত ভীস্তর সম্বন্ধ সম্ভব। "তানি প্রয়োজন হলে 
সংসারে মানুষরূপে অবতাঁর্ণ হন । 

সংতরাং দেখা যায় গাঁতার যা প্রাতপাদ্য তত্ব অথাৎ অবতার 
রুপ এীতহাঁসিক মানদষ কৃষ্ণকে প্রাতষ্ঠিত করা, সেই তত্ব ভারতীয় 
চিন্তার ইতিহাসে সবার শেষে বিকশিত হয়োছিল। তার পূর্বে 
তিনটি তত ভারতে পরপর আবির্ভূত হয়োছিল। সেই তিনটি স্তর 
হল বেদের কর্মকাণ্ডে যজ্ঞের সাহায্যে অভ্যুদয় লাভ; তারপর 
বেদের জ্ঞানকাণ্ডে উপনিষদকে আশ্রয় করে পারমার্থক জ্ঞানকে 
পদ্রববার্থরংপে গ্রহণ এবং তারপর জন্মবন্ধন খণ্ডনের জন্য জ্ঞানের 
পথে ম্ক্তিলাভের তত্ব । গাঁতার এদের মধ্যে যজ্ঞকর্মমে ব্যরসায়া- 
ত্মকা বুদ্ধি বলে নিন্দা করা হয়েছে । অন্য দুটিকে সসম্মানে 
স্বীকাতি দিয়ে সবশেষে ববকাঁশত অবতারবাদের সাঁহত সংঘ করা 
হয়েছে। 

এখন এই ভান্তিবাদ তথা তাতে আশ্রিত অবতারবাদ কবে 
প্রাতষ্ঠা লাভ করেছিল তা জানলে তার উদ্ভবকাল নির্ণয় করা 
সহজ হয়। ভাক্তবাদের আস্তিত্বের প্রমাণ প্রাচীন কালে বিশেষ পাওয়া 
যায় না। কৃষ্ণের নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় মৌর্য সম্রাট 
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তিক ক লি এল রর 


নাশ ক ১ ৯০ নবী এ রক এ নিকাহ বাক এগার 


চন্দ্রগ্প্তের সভার গ্রীক রাজদ্‌ত মেগান্তিনিসের একটি মন্তব্য । 
{তনি সেখানে বলেছেন যে সুরসেন অঞ্চলে অধ্থাৎ মথুরায় কফ 
[বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন এবং সেই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন যে গ্রীক 
বাঁর হেরাক্রস অথাৎ হারাকউলিসের সঙ্গে তানি তুলনীয় । মেগা- 
ত্তিনিস খক্টপর্ চতুর্থ শতাব্দার মান্য ; কিন্তু তাঁর মন্তব্য হতে 
এমন অনুমান করা যায় না যে কৃষ্ণ তখন অবতার রুপে স্বীকৃত 
হয়েছেন । (৮) সুতরাং ভাঁক্তবাদের জন্ম তারিখ নির্ণয় করতে 
তা বিশেষ সাহায্য করে না। 

কৃষ্ণ যে অবতাররুপে স্বীকাতি ল!ভ করেছেন তার প্রথম 
এাঁত্হাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় খুষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর এক 
স্তদভলাপ হতে । এই স্তমভাট বেস নগরে অবস্থিত । তাতে উল্লেখ 
আছে যে রাজা এনটিয়াল কাইডাসের সভার গ্রীক রাজদুত হোলিও 
ডোরাস দেবাঁদদেব বাসুদেবের ভক্ত ছিলেন। সুতরাং অবতার- 
বাদের জন্মতারিখ খুষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর আগে স্থাপন করা 
যায় না। অথচ আমরা জান মহাভারতের যুদ্ধ উপানষদের যুগে 
ঘটোছল । দেবকী পাত্র কৃষ্ণের নাম ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লিখিত 
হয়েছে। (৯) প্রবাদ আছে যে বেদব্যাস বেদকে চার ভাগে বভন্ত 
করেছিলেন । সুতরাং মহাভারতের প্রথম অংশ রচনার সময় কৃষ্ণ 
অবতার পদে উন্নীত হন নি। 

এই প্রসঙ্গে মহাভারতের আভ্যন্তরাণ প্রমাণও ?কছ: স্থাপন করা 
যেতে পারে । এই প্রসঙ্গে মহাভারতের সভাপর্বের কথা এসে পড়ে । 
রাজসূয় যজ্ঞে সমবেত আতাথদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট মানুষকে 
অর্থ দিয়ে সম্মানিত করবার বিধি ছিল। য্যাধন্ঠিরের যজ্ঞে কে 
সেই অর্থ পাবেন সেই প্রশ্ন উঠলে ভীম প্রস্তাব করলেন কৃষ্ণকেই. 
সেই সম্মানের জন্য নিবাচিত করা হক ৷ তিনি বৃষ্ণ বংশের সন্তান, 
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কৃষ্ণকে অহনাঁয়তম বলে ঘোষণা করলেন । (১০) সুতরাং কৃষ্ণকে 
একজন গুণবান বাঁশষ্ট মানুষ রুপেই এখানে স্থাপন করা হয়েছে । 

তারপর দেখা যায় ভীঙ্মপর্কের আরম্ভেই অজ:নের সঙ্গে 
য্াধাজ্ঠরেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ফলাফল নিয়ে যুদ্ধের পূর্বে এক 
আলোচনা চলছে। সেখানে অজ:ন য্ধম্ঠিরকে আশ্রয় দিয়ে বলছেন 
কোন দিকে ধর্ম আর কোন দকে অধর্ম, কোন দিকে লোভ আর 
কোন 1দকে অনাসান্ত, এই সব বিবেচনা করে অহংকার-বার্জ'ত মন 
শনয়ে যুদ্ধ করুন ; যেখানে ধর্ম সেখানে জয় আনিবার্য। (১১) 
সুতরাং অজ:ন যখন দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে যুদ্ধ করতে কৃতসংকল্প 
তার অব্যবাহত পরে কেন তাঁর এমন হৃদয়দৌর্বল্য ঘটবে যে তান 
যুদ্ধ করতে চাইবেন না। 

আতা রন্তভাবে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে গীতার যে পাঁরবেশ 
পাঁরকল্পিত হয়েছে তা একান্তই অস্বাভাঁবক । দুই পক্ষের সৈন্য 
যখন যুদ্ধক্ষেত্রে মুখোমখ দাঁড়িয়ে আছে তখন অজ:ন হঠাৎ যুদ্ধ 
করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন এই কারণে যে যাদের সঙ্গে বৃদ্ধ 
করতে হচ্ছে তারা সকলেই নিকট আত্মীয় বা বন্ধু__এই প্রাঁতক্রিয়া 
শিনতান্তই অবাস্তব ঠেকবে । তান পূর্ব হতেই জানতেন কাদের 
সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে৷ এতো নূতন হঠাৎ আবক্কার নয় । তারপর 
শব*বাস করতে হবে যে শ্রীকৃষ্ণের তাঁকে ব্যাঝয়ে যুদ্ধ করতে সম্মাত 
আদায় করতে যতখানি সময় লাগল ততক্ষণ দুই পক্ষ নীরবে 
দাঁড়য়ে রইল । এও রীতিমত অবাস্তব বলে মনে হবে। 

আরও দেখা যাবে যে মহাভারতের মধ্যে গীতা যে পরবত+কালে 
“সংযোজিত হয়েছিল, তার প্রমাণ ভারতের মধ্যেই নিহত রয়ে 
গেছে। গীতা এীতহাঁসক মানুষ কৃষ্ণকে অবতার পদে প্রাতাষ্তত 
করতে চেয়েছে, কিল্তু সব দিকে মহাভারতের মধ্যে এই দুই রুপের 
মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নি । তাই দেখি মহাভারতের নানা স্থানে 


১০। বাঞ্ষেরং মন্যষে কফমহনীরতমং ভাব । সভাপর্ব । ৬৮। ২৭ 
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৭০ 


যেখানে কৃষ্ণের মন্তব্য স্থাপন করা হয়েছে সেখানে কোথাও বলা 
হয়েছে ‘কৃষ্ণ উবাচ’ বা “বাসমদেব উবাচ’ আবার কোথাও বলা হয়েছে 
'্রীভগবান উবাচ” । যেমন সভাপর্কে বলা হয়েছে ‘কৃষ্ণ উবাচ’ 
আবার উদ্যোগ পর্বে বলা হয়েছে 'প্রীভগবান উবাচ ।" 


6 
ধর্ম শাস্ত্রের সংযোজন 


আতরিন্ত ভাবে মহাভারতকে অবলম্বন করে ধর্মশাস্তের অনূ- 
শাসন ব্যাপকভাবে নানা সুত্রে প্রচার করা হয়েছে । মনু বলেছেন, 
স্মাতিই ধর্মশাস্ত্র (১১) এই শব্দাট এখানে একটি পারিভাষিক অর্থে 
ব্যবহার করা হয়েছে । তা যজ্ঞকর্ম_-আদ আনুজ্ঠাঁনক কর্ম 
বোঝায় না। এই পাঁরভাষার জন্মের একাট ইতিহাস আছে। 
বেদের যুগে কজ্পসূত্র নামে একশ্রেণীর সাহিত্য বেদাঙ্গের অন্তরভূর্ত 
ছিল। ধর্মসূত্র তার অঙ্গ ছল। তার আর এক নাম ছিল “সময়া- 
চাঁরক সূত্র” । সেগদ্রীল সমকালীন সর্বসম্মত অনুশাসন বা আচরণ 
সম্বন্ধে নির্দেশ দিত। এগাল গদ্যে রচিত হত । পরবর্তীকালে 
পদ্যে রচিত অনুরুপ অনুরূপ অনুশাসন প্রবর্তিত হল। একেই 
ধর্মশাস্ত্র বা স্মৃতি বলা হত। শ্রোক একটি বিশেষ শ্রেণীর ছন্দ । 
তাতে দুটি পদ থাকে এবং প্রত্যেক পদে ষোলাট অক্ষর থাকে । 
তা বৈদিক অনুষ্টুপ ছন্দের অনুসরণে. গঠিত। সদতরাং তা 
প্রাচীনতম সংস্কৃত ছন্দের নিদর্শন ৷ বাল্মীকি রচিত রামায়ণ তথা 
মহাভারত প্রধানত এই ছন্দে রচিত। 

সৃতরাং মনুস্মৃতি খুব প্রাচীন গ্রন্ছ। যাস্কের রক্তে 
'স্বায়ম্ভুব মনর উল্লেখ আছে। নিরযুন্তের রচনাকাল খক্টপর্্ব 
সপ্তম শতাব্দী ধরা হয় । তবে আমরা যে মন্দস্মীত পাই তাকে 
এত প্রাচীন বলে পণ্ডিতরা স্বীকার করতে চায় না। তাঁদের ধারণা 
{যে মনু উত্তি বলে প্রচারিত বহু নীতি বচন পূর্বে হতে প্রচলিত 
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৭১ 


ছল যা পরবত কালে মনদস্ম1তর আকারে 'লাখত রুপ পেয়েছে ৮ 


মনুস্মাতিতে আছে যে ধর্ম অথাৎ আচরণ বধির উৎস হল দেব 


অথাৎ শ্রাত, স্মীত অথাৎ ধর্মশাস্্, শীল এবং আচার । সুতরাং: 


শরাত এবং স্মাতর আতারন্ত আমরা আরও দুটি আচরণ বিধির 
উৎস পাই। শীলের অর্থ হল কতকগদাল সদ্গুন প্রণোদিত আচরণ ৷ 
হারীত ত্রয়োদশাঁবধ আচরণের উল্লেখ করেছেন যা ব্রাহ্মণের উপর 
প্রযোজ্য । সে গলে হল ঃ দেব-পিতৃভন্তি, সৌম্যতা, অ-পরোপতা 
পিতা ( অথাৎ পরকে পাড়া না দেওয়া) অনসূয়তা (অর্থাৎ ঈষা- 
বর্জন), মদ তা, অপারদষ্য, মৈন্রতা, প্রিয়বাদিতা, কৃতজ্ঞতা, 


শরণ্যতা ( অর্থাৎ যে আশ্রয়প্রার্থনা করবে তাকে আশ্রয় দেওয়া,),. 


কারুণ্য ও প্রশান্ত ৷ 

আচার বলতে মন; ব্যাখ্যা করেছেন ভারতের বিশেষ বিশেষ 
অঞ্চলের অধিবাসীদের আচরণ । সম্ভবত সেকালে এই অণ্চলগুলির 
মানদষদের নীতিবোধ খুব প্রখর ছিল এবং সেই কারণে তাদের 
আচরণরাতি উচ্চমানের ছিল । এই প্রসঙ্গে তিনি দুটি অঞ্চলের 
নাম করেছেন ৪ ব্রক্মাবত? ও রক্মর্ষিদেশ । সরস্বতী ও দুশদ্বতীর 


মধ্যে যে অঞ্চল ছিল তাকে ব্ৰহ্মাবত‘ বলা হত। সরস্বতী নদী : 


বহুকাল লুপ্ত হয়ে গেছে। তা এককালে পিন্ধ্ুর সমান্তরাল 


রেখায় প্রবাহিত হয়ে আরব মহাসাগরের সাহত মিলিত হয়েছিল । . 


দৃশদ্বতী তার উপনদী। রামার়ণে সরস্বতীর উল্লেখ আছে, কিন্তু 
মহাভারতে তার উল্লেখ পাওয়া যায় না। বর্তমানে তাকে পূর্ব 
পাঞ্জাব ও হরিয়ানা অঞ্চল বলে ধরা যায়। এই অণ্লের মানুষের 
আচরণের মন; বিশেষ প্রশংসা করেছেন। (১২) যমুনার দুই 
পাড়ের অণ্চল, অথাৎ অববাহিকাকে সেকালে ব্রহ্মার্য'দেশ বলা হত । 
কুরনক্ষেন্র মৎস্য, পাণ্াল ও সুরসেন তার অন্তভূক্তি ছিল । সুরসেন 
বত'মানে মথদরা নামে পাঁরাচিত। মন: বলেছেন এখানকার মানুষের 
আচরণ অনসরণ যোগ্য ছিল । 


৯২ মন ২/১৮ : | 
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সুতরাং বোঝা যায় যে, মনদুসংীহতায় যে ধর্মশাস্ত প্রচাঁরত 
হয়েছে তার ভিত্তি হল ধর্মসূতর, শীল এবং এই দুটি অঞ্চলের 
আচরণ । তাতে যেমন চারাট আশ্রমের জন্য নাট ধর্ম সম্বন্ধে 
নির্দেশ আছে তেমন নারাধর্ম ও রাজধর্মেরও নির্দেশ আছে। 
আন্যাঁঙ্গক ভাবে অনেক নীতিগর্ভ বচন ও আছে তাই তৈত্তিরাঁয় 
সংাহতায় বলা হয়েছে, মনু যা বলেছেন তা ভেষজের মত কাজ 
করে। (১৩) 

দেখা যায় মহাভারতে বহ স্থানে 'মনুর বচন উদ্ধৃত হয়েছে। 
বনপর্বে শান্তিপর্বে, ও অনুশাসন পর্বে মনুর উক্তির ছড়াছড়ি। 
বিখ্যাত ভারততত্ীবিদ বলার অনদসন্ধান করে আবিষ্কার করেছেন 
যে মনদসংাহতা হবে । ২৬০ শ্লোক মহাভারতে সংযুক্ত হয়েছে । (১৪) 
অথাৎ মনসংাহতায় এক-দশক অংশই তাতে উদ্ধৃত হয়েছে । 


১৩। ' যদ্ধে মনুরবদৎ তদ ভেষজম: ৷ : তৈত্তিরীর সংহিতা ! ১০1২ 
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চৰ্ত শ্বাস 
মহ।ভারতের রচনাকালের ব্যাপ্তি 
১ 
ব্যাপ্তকালের অন;সন্ধানের সর 


আমরা উপরের আলোচনা হতে এই "সিদ্ধান্তে উপনীত হয়োছ 
যে মহাভারত রচিত হয় শতশত বৎসর ধরে সংযোজন প্রক্িয়ার 
সাহায্যে । এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তা, 
ধর্মরীত এবং সমাজবিন্যাস পাঁরবতিত হয়োছিল। আমরা লক্ষ্য 
,করোছ মহাভারতের মধ্যে 1তনাঁট স্তর এই পাঁরবর্তনগয্ীলর 
ভিত্তিতে আবিষ্কার করা যায়৷ বিভিন্ন স্তরের এই সংযোজনগুির 
সঙ্গে সঙ্গাত রক্ষা করে মহাভারতের নামেরও ‘বাভিন্ন কালে পাঁর- 
বর্তন সাধিত হয়। তার আ'দরপের নাম ছিল জয়, পরবতী 
রুপের নাম ছিল ভারত বা ভারতোতহাস এবং পাঁরণত রুপের 
নাম ছিল মহাভারত । দ্বতীয় ও তৃতীয় রূপ সংযোজনের 
(সাহায্যে গড়ে ওঠে । আধ্যাত্মিক চিন্তা, ধর্ম-আচরণ রীতি ও 
সমাজাবন্যাসের পাঁরবর্তনের সঙ্গে এই তিনটি রূপের সঙ্গীত লক্ষ্য 
করা যায়। 
যখন তা প্রথম রচিত হয় এবং তাকে ‘জয়’ নামে ভূষিত করা 
হয়, তখন তার আলোচ্য বিষয় ছিল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ । কুর:ক্ষেত্রের 
যুদ্ধ সংঘটিত হয় বৈদিক সংস্কাতির পরিবেশে । তখন বণাশ্রম 
ধর্ম প্রচালত ছিল। অথাৎ মানুষের জীবনকে চারটি আশ্রমে ভাগ 
করা হত এবং বৃত্ত অনুসারে চারটি বর্ণ বা শ্রেণীতে ভাগ করা 
হত। উপাসনা রীতি ছিল যজ্ঞ অনুষ্ঠান । কুর:ুক্ষেত্রের যুদ্ধের 
অন্যতম নায়ক কৃষ্ণ যে বৈদিক যুগের মানুষ ছিলেন, তার প্রমাণ 
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আছে। ছান্দোগ্য উপাঁনষদে তাঁর নামের উল্লেখ আছে । সুতরাং 
আমরা বেদের রচনাকাল এবং বৈদিক সাহত্য বা শ্রদ্নাতর আশ্রিত 
প্রাচীন উপাঁনষদের কাল যাঁদ নির্ভ'রযোগ্য প্রমাণের সাহায্যে 
নিদ্ধারত করতে পার তা হলে এই আদিরুপের রচনার তারিখ 
1নদ্ধারণ করা সম্ভব । 

*নংযোজনের ফলে মহাভারত যখন আরও বড় আকার ধারণ 
করে, তখন তার নূতন নাম হয় ভারতোতহাস ৷. কুরুবংশের 
প্রতিষ্ঠাতা হলেন দু্মন্ত পত্র ভরত । তাই এই বংশের নাম ভরত 
বংশ। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে এই সময় ভরতের 
জন্মকাহনী হতে কুরবংশের ইতিহাস মহাভারতে সংযুক্ত হল। 
এই সময়ই সম্ভবত কতকগ্ি প্রাচীন আখ্যার়কা মহাভারতে 
সংযুক্ত হয়েছিল। তাদের মধ্যে বনপর্কে স্থাপিত মাকণ্ডেয় খাঁষ 
বণিত রামোপাখ্যান সম্ভবত অন্যতম । এই উপাখ্যানে বাল্মীকি 
রাঁচত রামায়ণে বাঁণত রামের কাঁহনী সংক্ষেপে বণিত হয়েছে। 
এই অংশটিকেও আমরা শ্রঢ্ীতর যুগের স্তর বলে ধরে নিতে 
পার । রা! 
তারপর আখ্যাঁয়কা বা কাহিনীর আঁতারন্ত অনেক নৈতিক 
নির্দেশ মহাভারতে ব্যাপক আকারে সংযদন্ত হয়েছে। এই 
বিষয়টিকে ধর্মশাস্ত্র বলা হত। মনঃসধাহতায় তা গ্রন্হাকারে 
শলাপবদ্ধ । ধর্মশাস্রে যে নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে তাকে অনধ- 
শাসনও বলে। মহাভারতের একট সমগ্র পর্ব এই অননশাসনের 
আলোচনায় খুনবেদিত। তার আ'ঁতারন্তভাবে শান্তিপর্বে রও 
অধিকাংশ ভাগ জুড়ে এই ধর্মশাস্ের আলোচনা আছে । বনপর্বেও 
্রক্ষিপ্ত আকারে তা পাওয়া যাবে । এই অংশগ্ীল নিশ্চিত ধর্ম 
শাস্বের যুগে সংযোজিত হয়েছে । সুতরাং ধর্ম শাস্তের বিকাশকাল 
সম্বন্ধে যাদ আমরা একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পার তা হলে 
কোন সময় এই শ্রেণীর সংযোজনগীল মহাভারতের অন্তভূক্তি 
হয়োছল সে সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নেওয়া যায় । 
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শেষের অবচ্হায় মহাভারতের মধ্যে ব্যাপক আকারে বহু 
সংযোজন ঘটে । তার ফলেই মহাভারত তার পাঁরণত রুপি লাভ 
করে। তার সঙ্গে সঙ্গীত রক্ষা করতেই তার মহাভারত নাম দেওয়া 
হয়েছে । এই সংযোজনগ্যাঁল যে চিন্তা বা দৃম্টিভাঙ্গ প্রাতফ লিত 
করে তা এক নূতন চিন্তা ও সমাজের দষ্টিভাঙ্গ । তাকে ভান্ত- 
বাদের দৃম্টভঙ্গি বলতে পাঁর । তখন উপানষদের স্হানে ভান্ত- 
বাদী একেশ্বরবাদ চ্হাঁপত হয়েছে । বৈদিকযুগের দেবতাদের 
স্হান নিয়েছেন নানা পৌরাঁণক দেবতা । তাদের মধ্যে বিষ্ণু 
সবািধিক মযাদার স্হানে আঁধাষ্ঠত হয়েছেন । তাকেই ঈশ্বর রূপে 
স্বীকাতি দেওয়া হয়েছে । একটি নূতন তত্ব গড়ে উঠেছে যে 
সংসারে ধর্মের গ্লান ঘটলে তান মানবরুপ ধারণ করে অবতীর্ণ 
হন। কৃষ্ণ তাঁর সেই অবতাররপ । এইভাবে ধর্ম-আচরণ রশীতি 
তখন পাঁরবতিত হয়ে গেছে । 'জজ্ঞাসুর দ্‌ চ্টভাঁঙ্গর স্হান নিয়েছে 
ভক্তির দ্াম্টভাঙ্গ । যজ্ঞানুজ্ঠানের স্হান নিয়েছে দেবতার মাঁন্দরে 


স্হাঁপিত 'বগ্রহের উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদন ৷ 
মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত যে রচনাগ্যাীল এই দৃষ্টিভাঙ্গ প্রাতফালত 
করে তাদের আমরা ভাক্তিবাদের দৃষ্টিভীঙ্গ বলতে পার । সুতরাং 


ভারতের অধ্যাত্ব জীবনে ভান্তিবাদের বিকাশ কোন সময় ঘটেছিল সে 
সম্বন্ধে যাঁদ একটি সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হয়, ত হলে এই তৃতীয় 
শ্রেণীর সংযোজনগ্যাল কখন মহাভারতে সংযুক্ত হয়োছল সে 
সম্বন্ধে একটা ধারণা করা সম্ভব হয়। 
সুতরাং শ্র্ীতর স্তর, ধর্মশাচ্দের স্তর এবং ভান্তবাদের স্তরের 
' বকাশকাল নিদ্ধরিণ করতে পারলে আমরা বিরাট মহাভারতের 
1বকাশকালের ব্যাপ্ত স্বন্ধে একাঁট নিভরযোগ্য সিদ্ধান্তে আসতে 
পারি । এখানে সেই চেষ্টা করা হবে। আমরা তন পথে অন্দ- 
সন্ধান করব । শ্রুতির যুগের কাল নিয়ে আমরা এই আলোচনা 
শুরু করতে পারি । 
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২ 
ক্‌র্‌ক্ষেত্রের যৃদ্ধের কাল 


আমরা সিদ্ধান্ত করোঁছ যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শ্রবুতের যুগের 
শেষ দিকে সংঘটিত হয়োছল । সুতরাং শ্রীতর বিকাশের কাল 
নিদ্ধারিত হলে কুর,ক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় নির্ণয় করা সম্ভব হবে। , 
তার পূর্বে কুর,ুক্ষেত্রের যুদ্ধ সম্বন্ধে কয়েকাঁট প্রচালত ধারণা 
সম্বন্ধে আলোচনা করে নিতে পার । 

একটি প্রবাদ আছে যে কুরঃক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘাটত হর দ্বাপর 
যুগের শেষে এবং ঠিক তার অব্যবাহত পরেই কলিগ আরম্ভ 
হয়। তার ভিত্তিতে একাঁট ধারণা গড়ে উঠেছে যে কুর:ক্ষেত্রের 
যুদ্ধের তাঁরখ হল ৩১০২ খর্টপূর্ব অব্দ। বিখ্যাত জ্যোতিষাচার্ষ 
বাণভট্ট বলে গেছেন যে কলির আরম্ভ হয় সেই তারখে। কারণ, 
বলা হয় ঠিক কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর তার আরম্ভ হয়। কিন্তু 
বরাহামাহর পাণ্ডবদের কাল নদ্ধারণ করেছেন খষ্টপূুর্ব ২২৪৯ 
অব্দে। অথাৎ কালযুগের আরচ্ভের ৬৫৩ বৎসর পর্বে॥ এই 
দুই জ্যোতিষীর গণনায় পরস্পর অনৈক্য থাকায় তাদের নিভ'র- 
যোগ্যতা হাস পায়। অপর দিকে এতিহ্য অনুসারে কুরহক্ষেত্রের 
যুদ্ধ দ্বাপর যুগের মধ্যে সংঘটিত হয়োছল ধরা হয়। আর্ধভট্ট 
তাকে দ্বাপর ও কিষুগের ঠিক সন্ধিক্ষণে স্থাপন করেছেন। 

অপর দিকে পুরাণগলতে যে রাজবংশাবলীর উল্লেখ আছে 
তার 'ভীন্ততেও একটি গণনা পাওয়া যায়। মহাপদর নন্দের পদত্রগণ 
মগধের সম্রাট ছিলেন বলে ইতিহাসে স্বীকৃত |. নন্দ বংশের শেষ 
রাজা গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডারের সমসামাঁয়ক ছিলেন। তিনি 
যখন ভারত আক্রমণ করেন তার তারিখ হল খৃষ্টপূর্ব ৩২৭ অব্দ। 
বংশাবলীর 'হসাবে দেখা যায় যে আভমনদ্যুর পুত্র পরীক্ষত এবং 
শেষ নন্দের মধ্যে যতগ্লি রাজা পুরুষ পরম্পরায় রাজত্ব করে 
এসেছেন তাঁদের জীবনকালের ব্যাপ্তি হল ১০১৫ বছর । সেই হিসাব 
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অনুসারে পরণশীক্ষতকে ১৪১৫ খুর্টপূর্ব অন্দে স্থাপন করা যায়। 

এই হসাবগযীলর 'মধ্যে পরস্পর অনৈক্য থাকায় বিভ্রান্তির 
সৃষ্টি হয়। সুতরাং অন্যসন্র খুজতে হবে। আমরা এই প্রসঙ্গে 
যে দ্বাপর যুগে প্রবাদ অনুসারে মহাভারতের কাহনীকে স্থাপন 
করা হয়েছে তার 'ভীত্ততে ছু অনুসন্ধান করে দেখতে পার ৷ 

মহাভারতের মধ্যেই বনপর্কে হনুমানের মুখে বাভিন্ন যুগের 
একটি বর্ণনা দেওয়া হয়েছে । (১) সেখানে প্রাতিুগের বোশষ্ট্যের 
উল্লেখ করা হয়েছে । বলা হয়েছে সত্যযুগে মানুষ পূর্ণমান্রায় 
ধর্মীনন্ঠ ছিল; 'বাঁভন্ন বর্ণের কর্মগত কোন বৈষম্য [ছিল না; 
একটি মান্ বেদ ছল ; যজ্ঞকর্ম তখনও প্রবাঁতিত হয় ন । ভ্রেতাযুগে 
ধর্মবোধ এক চতুর্থ অংশ হাস পেয়োছিল । তখনই প্রথম যজ্ঞকর্ম 
প্রবর্তিত হল ; নিজ নিজ বর্ণ অনুসারে মানুষ স্বধর্ম পালন করতে 
আরম্ভ করল । দ্বাপর যুগে ধর্মীনভ্ঠা দুই ভাগ হাস পেল ; বেদ 
চার ভাগে বিভন্ত হল ; শেষে কাঁলযুগে ধর্মীনষ্ঠা তিন ভাগ হাস 
পেল ; বৈদিক আচার এবং যজ্ঞকর্ম লোপ পেল ; কৃষ্ণ কেশব পদে 
উন্নীত হলেন । কেশব 'বিষ্ুুর আর এক নাম । অথাৎ এঁতহাসিক 
মানুষ কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার রুপে স্বীকৃত হলেন । 

এই কথাগ্দীল পরবতর্শকালের সংযোজন হলেও বহ: প্রাচীন 
কালের কথা । তাতে কয়েকাঁট বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য আছে । 
আমরা পাই সত্যুগে একটিমান্র বেদ ছিল এবং ন্রেতাষুগে বেদ 
চার ভাগে 'বভন্ত হয়োছিল। বেদ যে এককালে একটিমাত্র ছিল তা 
এীতহাঁসক সত্য । খগ্‌বেদ হতে উপাদান 1নয়ে প্রধানত সাম ও 
যজর্বেদ গঠিত । অথর্ববেদ তুলনায় অবাচীন ছিল । খধগ্‌বেদের 
পুর;ুষসক্তে অথর্ববেদের উল্লেখ নাই । তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বেদকে 
য় বলা হত, অথ তার অঙ্গ ছল প্রথম তনাট বেদ। সুতরাং 
অথর্কবেদ সবার শেষে রচিত হয়োছল । 

আমরা আরও জান যে ব্যাসমন বেদকে্নূতন করে 'বন্যন্ত 
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করে চার ভাগ করেন। তাই তার আর এক নাম বেদব্যাস। তিনি 
পাণ্ডবদের সমসামাঁয়ক ; একরকম পূর্বপুরুষ ছিলেন বলা চলে । 
উইলসন তাঁর খগ্বেদেরইংরাঁজ অনুবাদের ভূমিকায় এই সিদ্ধান্তে 
উপনাত হয়েছেন ব্যাস য্বাধষ্ঠিরের রাজত্বকালে বেদকে চার ভাগে 
ভাগ করেন। (২) এই তথ্যের ভিত্তিতে আমরা অনুমান করতে 
পারি যে বেদ রচনা আরম্ভ হবার অনেক পরে তার পারণতির 
মুখে কুর ক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘাঁটত হয়োছল 1 

উপরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের যে তারিখগুলি প্রস্তাবিত হয়েছে 
সেগ্দাল খঙ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত কুরুক্ষেত্রের তাঁরখকে 
ঠেলে নিয়ে গেছে। সিন্ধু উপত্যকায় বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় 
দশকে যে'নৃতন প্রত্বতাত্বক নিদর্শনগাল আবিষ্কৃত হয়ে তাদের 
ভিত্তিতে যে নূতন আলোকপাত হয়েছে, তার সঙ্গে এই তাঁরখ- 
গাল সঙ্গীত রক্ষা. করে না। এই বিষয় ভাল রকম অনুসন্ধানের 
জন্য একট; বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে । 

প্রাগৈতিহাসিক কালকে বত'মানে তিনটি যুগে ভাগ করা হয়। 
একেবারে শৈশবের যুগে মানুষ খাদ্য উৎপাদন করতে শেখোনি। 
সে অন্য জীব শিকার করে এবং ফল-মূল-আঁদ সংগ্রহ করে জীবন 
ধারণ করত। তখন ভোঁতা প্রস্তরখণ্ড তার একমাত্র ব্যবহার্য যন্ত্র 
ছিল। তাই এই যুগকে পুরাতন প্রস্তর যুগ বলা হয়। তার পরের 
যুগে এক বিপ্লব এল । সে পশুপালন করতে ও শস্য উৎপাদন 
করতে {শখল । ফলে সে খাদ্য-উৎপাদনকারণ জীবে উন্নীত হল। 
তখনও তার হাতিয়ার পাথরই রয়ে গেল, তবে সে প্রস্তরখণ্ড আরও 
মসৃণ ও ধারালো ছিল। তাই তাকে নূতন প্রস্তর যুগ বলা হল। 
তৃতীয় যুগ এল আর একটি বিপ্লুবের মধ্য দিয়ে । তখন স্থাতশীল 
জনপদ গড়ে উঠেছে, মানুষ নানা ব্যবহার্য দ্রব্য উৎপাদন করতে 
শিখেছে, সমাজ গড়ে উঠেছে, এমনাঁক লেখবার জন্য লিপিও 
উদ্ভাবিত হয়েছে । তার ফলে এক নগরাভীত্তক সংস্কৃতি গড়ে 
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উঠল। এই নগরভীত্তক সংস্কৃতির প্রথম আবিভাঁব হয় খু্টপূুব্ব 
চতুর্থ সহস্রাব্দীর মধ্যে। 
এই সংস্কীত গড়ে উঠেছিল তিনটি স্থানে মিশর দেশে নীল 
নদের অববাহিকার সুমের দেশে তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদীর 
অববাহকায় এবং সিন্ধু নদের অববাহিকায়। +সন্ধু উপত্যকার 
নগরাভীত্তক সংস্কৃতির 'নদর্শন আবিষ্কৃত হল মাটি খু'ড়ে হরাস্পা 
ও মহেঞ্জোদারো নগরাঁর ভগ্নাবশেষ উদ্ধার করে । হরপ্পা সংস্কৃতির 
আবতকারের ফলে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে ধারণা রীতি 
মত পাঁরবাঁতিত হয়ে যায়। প্রাচীন এতিহাসিক ঘটনার তারিখ 
সম্বন্ধেও অনেক বিতকের নষ্পান্ত হয়ে যায়। 
নূতন চিন্তার ফলে ভারতের প্রাচীন হীতহাসের রুপ এই 
রকম দাঁড়িয়েছে । সিন্ধু উপত্যকার হরাণ্পা সংস্কাতর মানুষ 
খুষ্টপচর্ব ৩০০০ অব্দ হতে এক হাজার বছর ধরে তাদের সংস্কৃত 
অক্ষ রেখে ভারতের উত্তর পাশ্চিম প্রান্তে জীবিত ছিল । তারপর 
হতে বাঁহর হতে আগত এক স্বতন্ত্র মানবগোষ্ঠা তাদের আক্রমণ 
করে। এই নূতন জাতির সংস্কীত তুলনায় নিন্নমানের ছিল। 
এই সংস্কাতর ধারক মানুষ মূলত পশুপালন এবং শস্য উৎপাদন 
করে জীবন ধারণ করত তবে যুদ্ধে তারা দুধ ছিল । অনুমান 
করা হয় তারাই বৈদিক সংস্কৃতির ধারক আর্ধজাতি। 
এখন এই আর জাত বাঁহর হতে এসেছিল কনা সে বিষয় 
বিতক‘ আছে। কোনো কোনো গবেষক দাবা করেন যে আফর্দাণ 
ভারতেরই মানব ছিল; তারা বাঁহর হতে আসে নি। এ বিষয় 
বিস্তারিত আলোচনা বর্ত“মান প্রসঙ্গে যুক্তিযুক্ত হবে না। তবে 
সংক্ষেপে বলা যায় এই প্রাতপাদ্যের বিপক্ষে কতকগুলি তথ্য পাওয়া 
যায় যাদের তাৎপর্য উপেক্ষা করা যায় না। 
প্রথমত লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, হরাপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে 
যে সকল প্রত্বতাত্বিক নিদর্শন আঁবিত্কৃত হয়েছে, তাদের সাহায্যে 
নিশ্চিত প্রমাণিত হয় যে খঙ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দীতে সিন্ধু 
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উপত্যকায় একাঁট নগরভান্তিক সংস্কাত প্রাতিষ্ঠিত ছল । এই 
সংস্কাতির ধারক মানবগোষ্ঠ আর্ধজাত হতে স্বতন্র ছিল। তা 
খগৃবেদের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হয় । হরাপ্পা সংস্কাত 
নগরকৌন্দ্ুক । তাদের নগরগযীল প্রাকার বোষ্ঠত এবং দুর্গ" দিয়ে 
সুরক্ষিত থাকত.। তুলনায় বৈদিক সংস্কৃতি ছিল অরণ্যে দ্থাপিত 
আশ্রম এবং শ্রামকোন্দ্রিক। দুই সংস্কৃতির মানুষ ভিন্ন জাতির 
অন্তভূর্ত ছিল । খগবেদে স্থানীয় আধবাসীদের আকীত বর্ণনা 
করা হয়েছে । বলা হয়েছে তারা কৃষ্ণকায় (ছিল এবং তাদের নাক 
চ্যাপ্টা ছিল। তাদের 'অনাস বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হরাপ্পা 
সংস্কৃতির প্রত্বতাত্বক ধ্বংসাবশেষ হতে. যে কঙকালগঢ়ল উদ্ধৃত 
হয়েছে সেগুলি নূততবিদ্দের অভিমত অনুসারে প্রধানত আদ 
অস্ট্রোলয় গোষ্ঠীর । (৩) সুতরাং আর্ধজাঁতির আবিভাঁবের পূর্বে 
ভারতে এক ভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের সৃষ্ট উন্নত নগরাভত্তিক 
সংস্কৃতি প্রাতষ্ঠিত ছিল । তা বেশ প্রাচীন ছিল। 

ধদ্বতীয়ত খগবেদের আভ্যন্তরীণ উক্তি হতে প্রমাণ পাওয়া যায় 
যে এই গোষ্ঠীর সঙ্গে আর্ধজাতর রীতিমত সংঘর্ষ হয়োছল। তা 
ইঙ্গিত করে ভারতের ভূমিতে প্রাতষ্ঠিত হবার পূর্বে এই সংস্কৃতির 
ধারকদের সাঁহত ুদ্ধ করে আর্দের দমন করতে হয়োছল। 
খগ্‌বেদে বিক্ষিপ্ত আকারে নানা মন্তব্য যা এই সংঘর্ষের পরোক্ষ- 
ভাবে আভাস দেয়। বৈদিক সাহত্যে যে জাতির সঙ্গে আর্ধদের 
সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়োছল তাদের দস, বা দাস বলে বর্ণনা করা 
হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বাদক দেবতা ইন্দ্রের বীর যোদ্ধার ভূমিকার 
খগ্‌বেদের বাভিন্ন সমন্তে যে আলোচনা আছে, তা উল্লেখ করা যেতে 
পারে । তেমন একটি খকে আছে “হে ইন্দ্র, তুমি শত ধবংসকারীর;গে 
যুদ্ধ হতে ফুদ্ধান্তরে গমন কর, বল প্রয়োগ করে নগরের পর নগর 
ধ্বংস কর। ইন্দ্কে যে পররন্দর+ নামে ভূষিত করা হয়োছল তা 
ইঙ্গিত তান করে বহ: নগর! বা দুর্গ ধ্বংস করেছিলেন | 
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তৃতীয়ত একটি ভাষাভাত্তিক প্রমাণ পাওয়া যায় যা ইঙ্গিত করে 
যে এই আর্য জাত বাঁহর হতে এসোছল। ' সংদ্কৃত তথা ইয়ো- 
রোপের প্রাচীন ও আধ্ানক ভাষাগুলির মধ্যে কিছ মৌলিক 
সাদংশ্য দেখা যায়। : এই ভাষাগযালতে যে শব্দগুলিকে মৌিক 
বলা যায়, যেমন পারবারিক সূত্রে সম্বন্ধ (পিতা, মাতা, ভ্রাতা, 
ভগিনী প্রভৃতি, এবং সংখ্যাবাচক শব্দ যেমন এক, দ্ধ, তি, চতুঃ 
ইত্যাদি ) তাদের মধ্যে রীতিমত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ১৮১৬ 
খৃক্টাব্দে জামনি ভাষাতত্ববং বপ্‌। (৫) এই ভাষাগদ্রীলকে এই 
মৌলিক সাদ্‌শ্যের ভিত্তিতে একই গোষ্ঠীর অন্তভূন্ত ভাষা বলে 
ঘোষণা করেন এবং তার নাম দেন ভারত-ইউরোপাঁয় গোষ্ঠী । (৬) 
এই তথ্যের ভিত্তিতে বিশিষ্ট ভাষাতত্বীবদগণ এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয়েছেন যে এই গোষ্ঠীর ভাষাগ্দাল, যারা বলে তাদের 
বহ কাল পর্বে এক সাধারণ পূর্বপুরুষ গোষ্ঠী ছিল এবং তারা 
এককালে একই ভাষায় কথা বলত। পরে সম্ভবত জনসংখ্যার চাপে 
তারা 'বাঁভনন দিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং দশর্ঘ-সময় আতিবাহনের ফলে, 
তাদের ভাষা পাঁরবতিত হয়ে পরস্পরের সহিত পৃথক হয়ে গেল । 
এখন প্রশ্ন হল এই আদিম গোম্ঠীর বাস কোথায় ছিল। লক্ষ্য 
করা যেতে পারে এই গোষ্ঠীর ভাষাভাষীদের বিস্তার দক্ষিণ-পূর্বে 
ভারত হতে উত্তর পশ্চিমে সমগ্র ইউরোপ জডড়ে বিস্তৃত ৷ সুতরাং 
এখন অনুমান করাই য্বক্তিযুক্ত যে এই বিরাট ভূমির মধ্যবতা 
অণ্চলে কোথাও তারা বাস করত । এই য্দান্তর [ভিত্তিতে কয়েকজন 
বিশিষ্ট এীতহাঁসক এই +সদ্ধান্ত করেছেন যে এই আদিগোম্ঠীর 
আঁদানিবাস ছল দাক্ষণ রাশয়াতে বা কাসাঁপয়ান সাগরের পূর্ব 
তীরে । তারা খষ্টেপূর্ব দ্বিতীয় হতে তৃতীয় সহস্রাব্দীর মানুষ । 
এদের জীবিকা ছিল পশুপালন এবং কাঁষকার্য। তারা ্ায়ী 
জনপদও স্থাপন করত । 
LMG Bopp 
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এই সকল তথ্যের ভিত্তিতে হূইলার এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে 
প্রাচীন আর্ধজাতি উত্তর-পশ্চিম দিক হতে বাহির হতে এসে ভারতে 
প্রবেশ করোছল। সেখানে হরাপ্পা সংস্কাতর ধারক মানবগোষ্ঠীর 
সাঁহত তাদের সংঘর্ষ হয় এবং তাদের পরাস্ত করে তারা ভারতে 
গ্থায়ীভাবে বাস করতে আরম্ভ করে । (৭) 

পগোট হুইলারে এই প্রাতিপাদ্য গ্রহণ করেছেন তাঁর ধারণায় 
খন্টপূ্ দু হাজার শতাব্দীর পরবতর্শকালে একদল ভারত-ইউ- 
রোপীয় ভাষাভাি মানুষ ভারত আক্রমণ করেছিল । একই সময়ে 
ভারতের পশ্চিম সীমান্তে কানাইট (৮) ও িটানয়ান (৯) জাতদের 
রাজ্য এশিয়া মাইনার অণ্চলে গড়ে ওঠে । তারাও ভারত ইউ- 
রোপাীয় ভাষাভাষী গোষ্ঠীর অন্তর্ভৃন্ত ছিল। (১০) এই দুজন 
গবেষকের +সদ্ধান্ত য্টীন্তসম্মত, সুতরাং গ্রহণযোগ্য । 

এক্ষেত্রে প্রাচীন আর্ধজাতির মূলকীত খগ্‌বেদের কাল নির্ণয় 
করবার একটি নূতন সূত্র মিলে. যায়। আমরা এখনি ভারত- 
ইয়োরোপীয় ভাষাভাঁষ 'মটানিয়ানদের রাজ্যের কথা উল্লেখ 
করোছ। তাদের রাজ্য বর্তমান এশিয়া মাইনারের অন্তভূক্ত 
{সরিয়া রাজ্যের কাছাকাছি অঞ্চলে অবশ্থিত ছিল দেখা যায় খুষ্ট- 
পূর্ব ষোড়শ শতাব্দীতে টাইট নামে এক জাত এই রাজ্যের 
দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে বর্তমান মেসোপোর্োময়া অণ্চলে একটি রাজ্য 
স্থাপন করে। এই দুই রাজ্যের রাজাদের সম্পাদিত একটি চুক্তি 
পোড়ামাটির ফলক আকারে আবিত্কৃত হয়েছে। সেটি খম্টপন্র্ব 
১৩৮০ অব্দে সম্পাদিত হয়েছিল বলো সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই দলিলে 
খগ্‌বেদের পাঁচটি দেবতার নাম উল্লাখত হয়েছে। তারা হলেন 
মন বরণ, ইন্দ্র এবং নামত্য ভ্রাতৃদয় | 
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সুতরাং তা হতে প্রমাণিত হয় যে খৃঙ্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীতে 
এই অঞ্চলের মানুষ খগ্বেদের দেবতাদের সাঁহত পাঁরিত ছিল। 
এই তথ্যের ভিত্তিতে খগ্বেদের রচনার আরম্ভকাল খ্‌চ্টপূর্ব 
পণ্চদশ শতাব্দীতে স্থাপন করা যায়। এদিকে বৈদিক সাহত্যের 
কয়েকটি স্তর পাওয়া যায়। প্রথম রচিত হয় সংহিতা অংশ অথাৎ 
মন্ত্গুলি ; তারপর রচিত হয় ব্রাহ্মণ; তারপর আরণ্যক ; সবার 
শেষে উপনিষদ । সুতরাং এমন অন্মান' করা অসঙ্গত হবে না 
যে প্রাচীন উপানিষদগলি খ্ষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে রচিত হয়। 

এই তথ্যের ভিত্তিতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের তারিখ নির্দেশ করা 
সহজ মনে হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লেখ আছে দেবকী পত্র 
কৃষ্ণ ঘোর আঙ্গিরস নামে খাঁষর কাছে শিক্ষা নিয়েছিলেন। (১১) 
সে হেতু তান দেবকী পুত্র বলে বাঁণত তাঁকে মহাভারতের অন্যতম 
নায়ক কৃষ্ণের সঙ্গে অভিন্ন বলে ধরে নেওয়া যায়। সুতরাং তানি 
খুঙ্টপূর্ব দশম শতাব্দীর মানুষ ছিলেন । [ও 

এই সিদ্ধান্ত অন্যভাবেও সমঘিত হয় । বিখ্যাত ভারততত্বীবিৎ 
পাঁজিটার পুরাণে উল্লিখিত রাজবংশের ও রাজাদের তালিকার 
“ভিত্তিতে অন্মমান করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে 
কুরদক্ষেত্রের যদদ্ধ খৃষ্টপুর্ব ৯৫০ অন্দে সংঘটিত হয়োছল। (১২) 
অপরপক্ষে ভারতীয় এতিহাসক হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী পুরাণের 
তথ্য নর্ভরযোগ্য নয় বিবেচনা করে বৈদিক, সাহিত্যের অন্তভূ্ত 
ব্ৰাহ্মনাদি গ্রন্হে উল্লিখিত রাজবংশ, রাজা ও খাঁষ পরম্পরার সম্প- 
কিত তথ্যের উপর বিভ'র করে একই সিদ্ধান্তে উপনাত হয়োছিলেন। 
দুই পক্ষের গবেষণার ফলই এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করে যে কুর্‌- 
ক্ষেত্রের যুদ্ধ খৃষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে সংঘটিত হয়। সুতরাং 
পরাক্ষিতের রাজহবকালে যদ ব্যাস মহাভারতের আদি অংশ রচনা 
করে থাকে,তা হলে তার রচনাকাল দাঁড়ায় খঙ্টপূর্ব দশম শতাব্দী । 

৯১। ছান্দোগা উপনিষদ 1৩।১৭।৬. 
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সম্ভবত মহাভারতের আদি অংগাঁট রচিত হয়েছিল আরও 
কিছুকাল পরে । কারণ, মহাভারত পদো রচিত এবং তার বেশীর 
ভাগ অংশই শ্রোক নামে চিহিত একট বিশেষ ছন্দে রচিত হয়েছিল । 
সম্ভবত খগ্বেদের অন্ষ্টৃপ ছন্দ হতেই এই শ্রোক ছন্দের উৎপাঁত্ত, 
কারণ উভয়ের অক্ষর সংখ্যা একই । প্রাচীন কাহিনী অনুসারে 
রামায়ণের কাঁব বাল্মীকি তা প্রথম ব্যবহার করেন। এমনও হতে 
পারে যে খৃষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে শ্রোক ছন্দ উদ্ভাবিত হয়ে 
গেছে । রামের কাঁহনী যদি মহাভারতের কাহিনী পর্বে ঘটে 
থাকে তা হলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় শ্লোক ছন্দের ব্যবহার 
প্রচালত ছিল৷ সে যাই হক মহাভারতের মূল অথাৎ আদি অংশের 
রচনাকালকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কিছু কাল পরে স্থাপন করা 
অসঙ্গত হবে না। 


৩ 
হমশাদ্তের কাল 


আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি মহাভারতে ধর্মশাস্ত হতে 
সংগৃহীত অনেক তথ্য এবং শ্রোক সংগৃহীত হয়েছে। বর্তমান 
অনুচ্ছেদে তাদের কাল নিদ্ধারণের চেষ্টা হবে। এই প্রসঙ্গে ধর্ম 
শাস্ের প্রকৃতি ও উৎস সম্বন্ধে একটি আলোচনার প্রয়োজন হয়ে 
পড়ে । কারণ, বিষয়গুলি পরস্পরের সঙ্গে জাঁড়ত। সেই আলোচনা 
দিয়ে বর্তমান প্রসঙ্গ শুরু হতে পারে । 

ধর্মশাস্তের আলোচ্য বিষয় ঠিক আন্হ্ঠানিক ধর্ম নয়। বৈদিক 
যুগে আনুষ্ঠানিক ধর্ম ছিল যজ্ঞকর্ম ৷ তা সম্পাদনের জন্য বিস্তারিত 
'নিদেশশ দেবার উদ্দেশ্যে ক্পসূত্র নামে একাট বেদাঙ্গের উৎপান্তি হয় 
তার অন্তভুক্ত চার প্রকার সূত্র আছে £ শ্রোতসত, গ্হ্যসত্র, ধর্ম স্তর 
ও শূজ্বসূত্র ॥ এদের মধ্যে শ্রোতসূতর ও শজ্বসূত্র পরস্পর সংবদ্ত। 
শ্রোতসূত্রে নানা যজ্ঞের বিধান দেওয়া আছে আর শু্বসুত্রে যজ্ঞের 
বেদ’ কিভাবে 'নার্ণত হবে সে বিষয় নির্দেশ দেওয়া আছে। সুতরাং 
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এই দুটি অংশ আনমষ্ঠানিক ধর্মের সঙ্গে সংযুক্ত । গৃহ্াসততর 
{হিন্দুদের জাতকর্ম, অন্পপ্রাশন, বিবাহ প্রভাতি দশাবধ সংস্কার 
সম্বন্ধে নির্দেশি দেওয়া আছে। বাঁক থাকে ধর্মসূত্র । এই ধর্মসূত্রের 
{বষয় হল নীতিসম্মত আচরণ রীতি । তাতে দৈনন্দিন জীবনকে 
নয়াল্রিত করবার বাঁধ আছে; অবশ্য পালনীয় কতব্য,নশীত সম্মত 
আচরণ এমন ক ভদ্রুতাসচক আচরণ সম্বন্ধেও নির্দেশ দেওয়া 
আছে । ধর্মসৃ্র বৈদিক সাহিত্যের অঙ্গ তাই তাকে কজ্পসূত্রের 
অন্তভূর্ত আকারে পাওয়া যায়। গোঁতমের ধর্ম-সূত্র এবং আপত্তব 
ধমসূত্র বিশেষ সম্মানের আসনে আঁধাম্ঠিত। 
ধমশাস্ত এই ধর্মস[ত্রের পরবর্তী রুপ । তা অনুশাসন বা 
আদর্শ জীবন-যাপন রাঁতি সম্বন্ধে উপদেশ দেয় বলে তা শাস্ত্র । 
সুতরাং ধর্মসূত্রের যা বিষয় তা তারও আলোচ্য বিষয় । বৈদিক 
যদগের শেষে নানা ধর্মশাস্ত প্রচালত ছিল । তাদের মধ্যে হারীতের 
ধর্মশাস্ত্ বিখ্যাত । কিন্তু ধর্মশাস্গুলির মধ্যে সব থেকে অধিক 
মযাদায় আধাম্ঠত গ্রন্হ হল. মনুসধীহতা। তার আর এক নাম 
মানব ধর্মশাস্ত । তাকে মন.স্মীত ও বলে। স্মৃতির একটি পাঁর- 
ভাষিক অর্থ আছে। তা শ্রদ্ীত শব্দটির সঙ্গে সংযুক্ত । বেদকে 
অপৌরষেয় বলা হত। তা এই বিশ্বাসে আশ্রিত যে খাষগণ তা 
রচনা করেন নি, তা শুনছেন। বলা হয় “খষয়ঃ মন্ত্রষ্টারঃ? | 
অথাৎ খাঁষরা মন্ত্র রচনা করেন নি, তা দেখেছেন অথাৎ শুনেছেন । 
তাই বেদের সূম্তগদলিকে শ্রুতি বলা হত। তার অন্তর্ভুক্ত ছিল 
ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ ৷ ধর্মশাস্্কে স্মৃতি বলা হত এই 
অর্থেষে তা শ্র:ীতর আশ্রিত এবং শ্রুতির স্মরণে রচিত। অথাৎ 
তা যে নির্দেশ দেয় তা বৈদিক আদর্শের সঙ্গে সঙ্গীত রচনা করে, 
তা বৈদিক আদর্শ দ্বারা অনদুপ্রাণিত । 
মন্দস্মৃতি হতে যে ২৬০টি শ্লোক মহাভারতের বনপর্ক, শান্তি- 
পর্ব ও অনঃশাসনপর্বে উদ্ধৃত হয়েছে, এ বিষয় পূর্বেই উল্লেখ 
করা হয়েছে । তবে মনস্মৃতি আকারে আমরা বর্তমানে ষে গ্রন্ছ- 
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খাঁন পাই তা যে খুব প্রাচীন, তা নয়। আমরা পূর্বে উল্লেখ 
করেছি যে তার প্রথম অধ্যায়ে তিমার্তর দই দেবতা নারায়ণ ও 
ব্রহ্মার উল্লেখ আছে এবং সৃচ্টি সম্বন্ধে একাঁট তত্ব স্থাপিত হয়েছে 
যা উপাঁনষদে দার্শীনক তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গাত রক্ষা করে না। সেই 
কারণে গবেষকদের ধারণা তার রচনাকাল খ্জ্টপনুর্ব ২০০ অব্দের 
আগে স্থাপন করা যায় না। প্রসিদ্ধ ভারততত্বীবং বোরডেল 
কীথ এই অভিমত পোষণ করেন । (১৩) এই 1সদ্ধান্ত যুক্তিসম্মত 
এবং গ্রহণযোগ্য । 

তবে মনুসধাহতার রচনার কাল দ্বারা ধর্মশাস্ত্রের যুগের 
রচনার কাল নিদ্ধাঁরত করা হ্যীন্তসম্মত হবে না। তার কারণ 
মনূসংহতা তার পাঁরণত রূপটি মাত্র স্থাপন করে। প্রকৃতপক্ষে তা 
একটি সংকলন গ্রন্হ॥ বহর প্রাচীনকাল হতে মন নামে একজন 
প্রান্ঞ ব্যান্তর কথার উল্লেখ পাওয়া যায় এবং তাঁর বাণী প্রবাদবচন 
রুপে দীর্ঘকাল সম্ভবত মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। মননসংাহতায় 
সেই বচনগ্ীল একত্র সংকালিত করে স্থাপন করা হয়েছিল । মন্দ- 
স্মৃতির আর এক নাম যে মনসংাহতা তা অনর্থক হয়ান। তা এই 
অর্থবহন করে যে তা একটি সংকলন গ্রন্হ। স:তরাং মন রর বচনের 

" উৎস মুখে আমার যেতে হবে । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সংাঁহতাকার মন হতে 
স্বতন্ত্র একাধিক মনুর নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন বৃহৎ 
মন; বৃদ্ধ মন, স্বায়ম্ভুব মন; । এই স্বায়ম্ভুব মনদর নামাঙ্কিত 
একটি শ্রোক যাস্কের নিরনুক্তে উদ্ধৃত হয়েছে । (১৪) তানি ছিলেন 
খঙ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর মানুষ । সম্ভবত এই পৃথক নামগাল 
পৃথক ব্যান্তকে সুচিত করে ; তবে একথা নিশ্চিত সত্য যে আঁত 
প্রাচীন কালে মন নামে এক খাষি ছিলেন এবং তিনি যে প্রজ্ঞাবচন 
গুল রেখে গেছেন সেগুলি এমন সারগর্ভ ছিল যে সেগ্দাল 
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ভেষজের মত উপকার ছিল । তাই তাঁকে ঘিরে এই প্রবাদবাক্য 
গড়ে ‘যদ্বৈ মনুরবদৎ তদ্‌ ভেষজম:।' (১৫) 

আমরা খগ্‌বেদে মনু নামে এক খাঁষর তন স্থানে উল্লেখ পাই ৷ 
(১৯) প্রথম মণ্ডলের ১১৪ সুক্কে উল্লেখ করা হয়েছে যে মনু রুদ্র 
দেবতার অন্গৃহীত রবদ্রু তাঁকে রোগমুক্ত করেছিলেন । দ্বিতীয় 
মণ্ডলের ৩৩ সক্কে বলা হয়েছে পিতা মন সুখকর ভেষজ উৎপাদন 
করেন। এই ভেষজ রোগমুন্তর ভেষজ না সংসার যন্দণা হতে 
মুক্তির ভেষজ তা বোঝা যায় না। তবে মনু নামে এক প্রাজ্ঞ ব্যান্ত 
যে সংসারে শান্তিময় জীবন যাপনের উপধায্ত প্রভ্ঞাবচন রচনা করে 
খ্যাঁতমান হয়োছিলেন তার পাঁরচয় উপরের উদ্ধৃতি হতে মিলবে । 

উপরে দ্থাপত তথ্যগুলির ভাত্ততে কতকগীল সিদ্ধান্তে 
আসা যায়। প্রথম 1সদ্ধান্ত হল মনুসধাহতার মনু প্রকৃতপক্ষে 
বহু প্রাচীনকালের মানুষ । খাগ্‌বেদ এবং যাস্কের নিরযন্তে তার 
সাক্ষ্য আছে। তাঁরা একই ব্যান্ত ছিলেন বা হয়ত 'বাঁভন্ন ব্যান্ত 
ছিলেন । তবে একথা নশ্চিত যে তান বা তাঁরা মনুসংহিতা 
নামে প্রচারিত সংকলন গ্রন্হখান তার বর্তমান রূপ পাবার বহ 
পূর্বে জীবিত ছিলেন। "দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হল ধর্মশাস্ত্ হল 
ধর্মসূত্রেরই উত্তরপুরুষ । ; 

এই তথ্যগুলির 'ভীত্ততে আমরা ধর্মশাস্তের যুগের কাল 
সম্বন্ধে একটি নির্ভরযোগ্য ধারণা করে নিতে পার । খগ্‌বেদে 
উল্লিখিত মন? বহু প্রাচীনকালের মানুষ । তাঁকে ধর্মশাস্্রের প্রবন্তা 
বলা শন্ত হবে । ধর্মসূত্র যখন বেদাঙ্গের আসনে আধাঙ্ঠিত হয়েছে 
তখন হতেই ধর্মশাস্দ্ের যুগের আরম্ভ ধরা যেতে পারে। কারণ, 
উভয়ে পরস্পর সংযুক্ত । আমরা দি ধর্মসূত্রের নাম উল্লেখ 
করোছি। গৌতমের ধর্ম সুত্র ও আপন্তম্ব ধর্মসূত্র উভয়েই কলপ- 
সূত্রের অঙ্গ । বিশেষজ্ঞের মতে উভয় ধর্মসূরের রচনার কাল 
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খষ্টপূর্ব ৬০০ হতে ৩০০ অন্দের মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে । (১৭) 
এই তথাগুলির ভাঁত্ততে এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে ধর্ম 
শাস্তের যুগের আরম্ভ সম্ভবত খৃষ্টপূর্ সপ্তম শতাব্দী এবং তার 
সমাপ্ত ভারতে ভন্তিবাদ প্রাতস্ঠিত হবার পূর্বে। সৃতরাং তার 
ব্যাপ্তিকাল দাঁড়ায় খষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী হতে খক্টপূর্ব দ্বিতীয় 
শতাব্দী । 


৪ 
ভাঁত্তৰাদের বিকাশের কাল 


মহাভারতের মধ্যে ভান্তবাদ অন্প্রাণিত ভাবনার সংযোজন প্রচুর 
পরিমাণে ঘটোছিল। শ্রৃতির যুগ ও ভান্তবাদের যুগের মাঝাখানে 
ধর্মশাস্ের যুগে কিন্তু বৈদিকযৃগের উপাসনা রণীতি প্রচলিত 
ছিল। অথাৎ তখনও যজ্ঞকর্ম অনুষ্ঠিত হত এবং দেবতার বা 
অবতারের বিগ্রহ মান্দিরে স্থাপন করে উপাসনা রাঁতি প্রচলিত হয় 
{ন । তারও পরে যখন ঈশ্বরের উপর ব্যন্তিত্ব আরোপ করে বিভিন্ন 
কাম্পিত মা্ত'র পুজা আরম্ভ হল তখনই তার সমাপ্তি ঘটে এবং 
ভন্তবাদের যুগ প্রবার্তত হয়। 

এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশে ক ভাবে ধারে ধারে ভান্তবাদ 
{বকাশলাভ করেছিল, তার একট সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এখানে স্থাপন 
করা যেতে পারে । আমরা দেখব তার উৎস খগ্‌বেদ এবং দীর্ঘকাল 
বাজ আকারে তা সংরক্ষিত থাকার পর অনুকূল পারবেশ পেয়ে 
ধাঁরে ধীরে বিকাশ লাভ করে ছিল। 

পরিণত অবস্থায় খগ্বেদের চিন্তা দুই বিভিন্ন পথে প্রবাহিত 
হয়। একাটি চিন্তা মূল সত্তাকে বিশ্বের মধ্যে প্রস্থ থেকে তাকে 
অখণ্ডতা মন্ডিত করে বিরাজমান রুপে উপলাঁব্ধ করে ছিল। তার 
পাঁরচয় মিলবে পুরুষসত্তে ॥ (১৮) তাই পরব তাঁকালে উপানষদে 
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বহ্মবাদরুপে বিকাশলাভ করোছিল। তা সর্বে*বরবাদী অথাৎ 
ঈ*বরকে এক সর্বব্যাপী নৈব্যার্তক সত্তা রূপে গ্রহণ করে। অপর 
{চন্তাটি একে*বরবাদের দিকে প্রবাহিত হয়েছিল । তা বিশ্বের 
মূল সত্তার উপর ব্যান্তত্ব আরোপ করেছিল । তাকে বীজ আকারে 
খগবেদের প্রজাপতি সন্তে পাওয়া যাবে । (১৯) এই পাঁরকল্পনা 
অন্সারে ঈশ্বর বশ্বের স্রন্টা ও নিয়ামক, তবে তান সৃষ্টি 
হতে পৃথক এবং ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট । এই চিন্তাই পরবতাঁকালে ভান্ত- 
বাদের ঈশ্বরে রূপান্তরিত হয়েছিল । কিন্তু প্রথম চিন্তাটি শ্রদাতর 
আশ্রয়ে প্রাচীন উপানিষদগ্ীলর আশযয়ে বিকাশ লাভ করোছিল। 
তা ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী প্রচ্ছন্ন নৈ্বঢান্তিক সত্তা রুপে কল্পনা করে । 
সুতরাং সেখানে ভক্তিবাদের অবকাশ ছিল না । দ্বিতীয় চিন্তার 
কিন্তু বিকাশলাভ করবার জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতেহয়েছিল। 
উপনিষদের রক্গবাদ বিকশিত হবার পর ভারতীয় আধ্যা ত্বক 
চিন্তা এক নূতন পথে চলতে শুর করে । তার কারণ, দ্যাট 
নূতন ধারণা ভারতের মনীষীর মনকে ব্রত করল। প্রথমটি 
হল কর্মফল ভোগের জন্য মানুষের পুনরায় জন্ম ঘটে এই বিশ্বাস । 
দ্বিতীয় ধারণা হল সংসার জীবন একান্তই দুঃখময়। তা ব্যাধ, 
জরা, মরণ দ্বারা নিপীঁড়িত। এই দুই ধারণা ক্রমশ শান্ত সণ্টর 
করে বদ্ধমূল ধারণা বা সংস্কারে পাঁরণত হল । এইভাবে নৈরাশ্য 
বাদের সঙ্গে জন্মান্তরবাদের সংস্কার যুক্ত হয়ে মানুষের আধ্যা- 
ত্বক চিন্তাকে নূতন পথে প্রবাহিত করল। জন্মান্তর বন্ধন 
খণ্ডন করে ম্যান্তলাভই মানুষের পরদষার্থ বলে স্বীকৃত হল। 
দার্শানক তার উপায় সন্ধান করে এই সিদ্ধান্ত দিলেন ম্যান্তলাভের 
উপায় হল যুক্তির পথে শবশ্বরহসাকে ভেদ করা; অথাৎ বিশ্ব 
রহস্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হলে য্যান্ত আসবে । এই বিশ্বাস দ্বারা 
পাঁরচালিত হয়ে “বিভিন্ন মনীষীর {বিশ্বকে জানবার চেষ্টায় কতক- 
গুলি নূতন দর্শন গড়ে উঠল ॥ | 
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এইভাবে ছয়াঁট 1হন্দু দর্শন গড়ে উঠেছিল । তাদের প্রতিপাদ্য 
হল মানুষের আত্মা জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করে মুক্তি লাভ করতে 
পাবে। ন্যায়সূত্র বলল “তত্ৃজ্ঞানাদ্‌ নিঃ শ্রেরসাধিণঘঃ' । অথাৎ 
ততৃজ্ঞান লাভ করলে নিঃশ্রেয়স্‌ বা মুক্তি লাভ করা যায়॥। এই 
ভাবে সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশোষক, এবং উত্তরমীমাংসা দর্শন গড়ে 
উঠল । পূর্ব মীমাংসার দর্শন এই সময় জন্মগ্রহণ করলেও তার 
দ্‌ চ্টিভাঙ্গ ছিল স্বতল্। জল্মবন্ধন হতে ম্বীন্তলাভ নয়, স্বর্গ 
প্রাপ্তই তার পুরযষার্থঃ কারণ, সেখানে বিরামহান, ছেদহীন সুখ 
লাভ হয়॥ তার উপায় হল বোঁদক যন্ঞাক্রয়া। যন্ঞাক্রয়ায় এমন 
এক অপূর্ব শান্তির উদ্ভব হয় যা স্বগপ্রাপ্তি ঘটতে পারে । 

সুতরাং এই যুগেও ভান্তবাদের বিকাশলাভের সুযোগ ঘটল 
না; কারণ ভাস্তবাদ 1বকাশলাভ করে হৃদয়বৃন্তকে অবলম্বন করে । 
জ্ঞানমার্গ তার প্রীতকূল । এই প্রতিকূলতা সত্তেও ভক্তিবাদের 
কিছ প্রভাবে যে এই যুগে লক্ষ্য করা যায় না, তা নয়। ভাক্তবাদের 
অবলম্বন ভক্ত হতে পৃথক ব্যাক্তিত্ব বিশিষ্ট ঈশ্বরের পাঁরকল্পনা । 
অর্থাৎ তাতে একটি দ্বৈতবোধের প্রয়োজন ; কারণ, ভক্ত ও ঈশ্বরকে 
অবলম্বন করেই ভক্তির প্রকাশ হয়। এই যুগে ভান্তবাদের প্রকাশ 
না ঘটলেও তার উপযোগী পাঁরবেশ গড়ার একটি আকৃতি লক্ষ্য করা 
বায়। অথাৎ 1বশেষ ক্ষেত্রে ঈশ্বরের উপর ব্যন্তিন্ত আরোপ করা 
হয়েছে; সুতরাং একেন*বরবাদের আত্মপ্রকাশের চেষ্টা হয়েছে। 
তবে এই চেষ্টা আঁতশয় সংকোচের সহিত ঘটেছে । 

এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে এই যুগে বিকাশত ছয়টি 
হন্দনদর্শনই ব্যান্তরূপা ঈশ্বরকে বিশেষ গএরবত্ব দেয় নি। |এদের 
মধ্যে কেবল ন্যায়দর্শন ও যোগদর্শন ব্যান্তরূপী ঈশ্বরের কিছু 
আলোচনা আছে । ন্যায়দর্শনে ঈশ্বরের প্রক্কাত সম্বন্ধে বিশেষ 
আলোচনা নাই; কেবল তাঁর আক্তত্বের প্রমাণ সম্বন্ধে কহ যান্ত 
স্থাপিত হয়েছে । অপর দিকে দেখা যায় যোগ দর্শনের ঈ“বর যেন 
একান্তই পঙ্গু ॥ তিনি সর্বশান্তমান নন। তান সাংখ্যদর্শনের 
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প্রাতপাঁদত পণচশাঁট তত্ত্বের একটি আঁতারন্ত তত্ত্ব মাত্র । বিশ্বের 
সৃষ্টিকে এখানে প্রকৃতি ও পুরুষই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে? 
ঈশ্বরের ভূমিকা হল তান যোগ সাধনের সাফল্যে সহায়তা করেন। 
ভাক্তবাদ জন্মগ্রহণ করেছিল যড়দর্শনের যুগের পরে । তার 
বিকাশের পথে প্রথম পদক্ষেপ হল ভারতীয় চিন্তায় ব্রিমযার্ত'র 
পাঁরকজপনা তারও উৎস শ্রাত ; তবে কর্মকাণ্ড নয়, জ্ঞানকাণ্ড । 
মনে হয় ছান্দোগ্য উপানষদের বাণী তার বীজ আকারে 'ক্রিয়া করে- 
ছিল৷ তা বলেছে, ‘খর্ব'ং খাঁল্বদং ব্রহ্ম তজ্জলানীতি । (২০) অর্থাৎ 
{বিশ্বের সব ছুই রন্গে আশ্রিত ; তাতেই ' তাদের জন্ম, বিকাশ 
এবং লয় । সুতরাং মূলসত্তার তিন ভূমিকা । তাঁর আশ্রয়ে বিশ্বের 
জন্ম হয়, বিকাশ এবং শেষে লয় হয়। মনে হয় এই মন্তাটই 
ন্রিমূর্তির বীজরুপ ৷ মুলসভ্তার 1তনাট ভূঁমিকাকে পৃথকভাবে ভাগ 
করে প্রত ভাগকে একটি পৃথক দেবতা রুপে কল্পনা করা হয়েছে । 
এই ভাবে সৃষ্টির ভূমিকায় ব্রহ্মা আধাচ্ঠত হয়েছেন, "শ্থীতর 
ভূমিকায় বিষ্ণু অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং লয়ের ভূমিকায় মহেশ্বর 
আঁধাষ্ঠত হয়েছেন । 
'_ পরবতর্শকালে দেখা যায় ব্রহ্মা তেমন জনাপ্রয় দেবতা হন নি। 
বিষ্ণু ও শিব প্রাধান্য লাভ করেছেন । 1শবের প্রকাত পাঁরবার্তত 
হওয়ায় তান আশুতোষ নামে ভূষিত হয়েছেন। আঁতিরিক্তভাবে 
তাঁরই অঙ্গীভূত শন্তিকে পৃথক করে তাঁর ওপরও দেবত্ব আরোপিত 
হয়েছে । তান শাক্তরাীপনী দুজননাশিনী দেবতা । কিন্তু এই 
দেবতাদের মধ্যে সব থেকে বেশী প্রাধান্য লাভ করেছেন বিষ ॥ 
[তিনিই সব থেকে জনাপ্রয় দেবতা । তানি সর্বশীন্তমানর:পে কল্পিত 
হয়েছেন। শুধু তাই নয় একটি কিবাস গড়ে উঠেছে যে ধর্মের 
গ্লানি ঘটলে তিনি বাশষ্টরুপে দুগ্গীত মোচনের জন্য অবতীর্ণ 
হন। তাঁর অবতার রুপে রাম ও কৃষ্ণ স্বীকাতি লাভ করেছেন । 


পাঁরণাতিতে কুষ্ণকে উচ্চতর সম্মানে আঁধাম্ঠত করে বলা হয়েছে 
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তান পাঁরপূর্ণ অবতার, তিনি স্বয়ং ভগবান। [তান অবতার, 
রাম অবতার মাত্র । এদের ‘বিগ্রহ মন্দিরে শ্থাপন করে পূজা নিবেদন 
করা হয়েছে। এইভাবে ভান্তবাদের পূর্ণরূপ বিকাশত হয়েছে। 
এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে কলিযুগে ভান্তই মুক্তির প্রশস্ত পথ । 

দুটি আঁদকাব্যেই তাদের নায়কদের অবতার পদে প্রাতাষ্ঠত 
করবার জন্য নানা সংযোজন ঘটেছে মনে হয় । রামায়ণের আঁদ- 
কাণ্ডে এবং উত্তরকান্ডে সংযোজনের সাহায্যে এই তত্ব স্থাপন করা 
হয়েছে যে তার নায়ক রাম বর অবতার । অনুরূপভাবে মহা- 
ভারতের নানা স্থানে সংযোজনের সাহায্যে এতহাসিক মানুষ 
বসুদেব পত্র কৃষ্ণকে অবতারে রুপান্তরিত করা হয়েছে । তার মূল 
1ভাঁত্ত ভীম্পর্কে সংযুক্ত গীতা । 

এতহাসিক মানুষকে অবতার পদে প্রাতষ্ঠিত করার পশ্চাতে 
একটি বিশেষ মনোভাব ক্রিয়া করে । তার সাঁহত পাঁরচিত হবার 
প্রয়োজন আছে । এই মনোভাবের সুন্দর আভাস পাওয়া যায় : 
রবীন্দ্রনাথের একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্যের মধ্যে £ 

॥ আর পাব কোথা ? ॥ 
দেবতারে প্রিয় কার, প্রিয়েরে দেবতা । (২১) 

বাস্তাবকই আমরা যাঁদ কোনো বিশেষ মানুষকে নানা অননা- 
সাধারণ গুণে ভূষিত দোখ তা হলে তাঁর প্রতি প্রথমে শ্রদ্ধার উদয় 
হয়। তারপর সেই শ্রদ্ধা যখন চূড়ান্ত সীমায় ওঠে তখন সেই 
মানুষাঁটকে দেবতার অবতার বলে স্বীকাতি 1দই। সুতরাং অবতারত্ব 
আন্তারিক শ্রদ্ধার সাক্ষ্য বহন করে । বৈদিক যুগে তা ঘটোছল 
রামায়ণের নায়ক রাম এবং মহাভারতের শবাশম্টতম মানুষ কৃষ্ণের 
ভাগ্যে । এঁতিহাসিক ফুগেও তা একাধিকবার ঘটেছে। বুদ্ধের 
ভাগ্যে তা ঘটেছিল। হিন্দু সম্প্রদায় এই কারণে তাঁকে অবতার 
রুপে স্বাকাত দিয়োছল । বৌদ্ধেরা তা পারে না; কারণ, বৌদ্ধ 
ধর্মে ঈশ্বর স্বীকৃত হন নি॥ তবু পাঁরশেষে বৌদ্ধ সম্প্রদায় এক 


স্পা সস টিশিটট -িেৌশশ® 
২১। রবীন্দ্রনাথ, বৈষ্ণব সঙ্গীত 


৯৩ 


হিসাবে তাঁকে দেবতার আসনেই আঁধাম্ঠিত করেছিল । তাঁর বাণী 
হতে একাদন বুদ্ধের ব্যাক্তিত্ব তাঁর ভক্তদের কাছে বেশী প্রিয় হয়ে 
উঠোঁছল । তাই মহাযান বৌদ্ধধর্ম তাঁর মুর্তি গড়ে মান্দিরে স্থাপন 
করে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করোছিল। 
এই মনোভাব হতেই মহাভারতে কৃষককে অবতাররুপে প্রতিষ্ঠিত 
করবার উদ্দেশ্যে নানা সংযোজন যুক্ত হচ্ছে । অন্যভাবেও মহা- 
ভারতের উপর ভান্তবাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পৌরাণক 
দেবতাগণও তার মধ্যে সম্মানের পদে আঁধান্ঠিত হয়েছেন। এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে মূলভারতে দুই স্থানে 
পৌরাণিক দেবতা দুগার পুজার উল্লেখ আছে । কুরহক্ষেত্রের 
যুদ্ধের পূর্বে কৃষ্ণ অজর্টনকে যুদ্ধে সাফল্য কামনা করে দুগাস্তোত 
পাঠ করতে বলেছেন। (২২) আবার একাদশ বৎসর বনবাস এক 
বংসর অজ্ঞাতবাস সফল হবারপর পাণ্ডবগণের দগান্তিব করার উল্লেখ 
আছে। (২৩) সূতরাং দেখা যায় মহাভারতের মধ্যে ভান্তবাদ আশ্রিত 
চিন্তা শুধু অবতাববাদ নয়, পৌরাণিক দেবতার পন্জা প্রচারের 
উদ্দেশ্য দ্বারাও অন:প্রাণিত হয়েছে । তবে পরবর্তীকালে যে 
পঢুরাণগ্ীল রচিত হয়েছিল তাতে পৌরাণিক দেবতাগণের মহিমা 
কীর্তনের যে ব্যবস্হা দেখা যায় তা মহাভারতে সংক্কামিত হয় ন। 
তবে পরবতাকালে যে ধরণের রচনা পুরাণে স্হান পেয়েছিল 
তাকে মহাভারতে সংয্যন্ত করবার চেষ্টা যে আদৌ হয়াঁন, তা নয়। 
হারবংশ ও ভাঁবষ্য পুরাণকে যে মহাভারতের সাঁহত সংযুন্ত করার 
চেষ্টা হয়োছল তার প্রমাণ মহাভারতেই আছে। ঠিক বলতে কি 
এক অবস্হায় তাদের মহাভারতের সংকলক তাকে খল অথাৎ 
পরবত কালে অন/প্রাবষ্ট বিবেচনা করে বর্জন করোছিলেন। 
আদিপর্কের অন্তভ্ত্ত পর্ব সংগ্রহ পর্বে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। 
(২৪) সুতরাং বোঝা যায় হারবংশ ভবিষ্য পদরাণকে মহাভারতে 


২২। উদ্যোগ পর্ব, ২৩তম অধ্যায় 
২৩! বিরাট পর্ব, ৫ম অধ্যায় 


- ৯৪ 


অন:প্রবিষ্ট করবার চেষ্টা হয়েছিল ; তবে সে চেষ্টা সফল হয় নি। 
এই পর্ব সংগ্রহ পরেই একটি তাৎপর্যপূর্ণ শ্লোক পাওয়া যায়। 
সুতরাং সোঁট এখানে উদ্ধৃত করা হল £ 
অস্যাখ্যানস্য বিষয়ে পুরাণং বর্ততে দ্বজাঃ । 
অন্তাঁরক্ষস্য {বিষয়ে প্রজা ইব চতুর্বিধা £ ॥ (২৫) 
মহাভারতের বিখ্যাত টাঁকাকার নীলকণ্ঠ শ্রোকটির এই ব্যাখ্যা 
করেছেন £ এই আখ্যানের (মহাভারতের ) অন্তভ-স্ত নানা বিষয়কে 
আশ্রয় করে পরবতাঁকালে, অন্তরাক্ষ চর পাখাঁকে নিয়ে যেমন চার 
শ্রেণীর প্রাণী আছে, তেমন নানা পদরান লাখত হয়োছল। তা 
ইঙ্গিত করে যে মহাভারতের সাহত সংযোজন প্রক্রিয়া থেমে যাবার 
পর যখন তা পূর্ণরূপ পেল, তখন পুরাণের আর্বভাব হল ।- এই 
মন্তব্য তথ্য দ্বারা সমার্থত। 


৫ 
মহাভারতের রচনাকালের ব্যাপ্ত 

এখন মহাভারতের আঁদর্‌প হতে পর্ণ অবস্হায় রূপান্তারত 
হতে কত সময় লেগোছিল, সে বিষয় সিদ্ধান্ত করবার জন্য আমরা 
এখন প্রদ্নতত হয়োছ। মহাভারতের মধ্যে আমরা [তিনটি বিভিন্ন 
যুগের প্রভাব লক্ষ্য করেছি । প্রথম অবস্হায় বৈদিক যুগের প্রভাব 
লক্ষণীয়, দ্বিতীয় অবস্হায় ধর্মশাস্তের যুগের প্রভাব লক্ষণীয় এবং 
শেষ অবস্হায় ভান্তবাদের যুগের প্রভাব লক্ষণীয়। প্রতি যুগের 
সম্ভাব্য কাল সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আমরা একট সিদ্ধান্ত করে 
[নয়োছ। তার ভিত্তিতে আমরা এখন মহাভারতের বিকাশের 
ব্যাপ্তি কতখানি সময় জুড়ে বিস্তৃত সে বিষয় একটি হিসাব করে 
নিতে পার । 

২৪। আদ পর€। ২1৩৭৯ শ্পোকে বলা হয়েছে 


[খলেষু হারবংশ্চ ভাষ্য প্রকীত“তম্‌। 
২৬। আদি পর্ব । ২।২ ৮৬ 
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আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়োছি যে মহাভারতের ষুব্ধ 
সংঘটিত হয়োছল খজ্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে বৈদিক যুগের পাঁর- 
বেশে । সম্ভবত শ্লোক ছন্দের তখন আর্কিভাব হয় এবং মহা- 
ভারতের আঁদ অংশ যাকে ‘জয়’ নামে আভহিত করা হয়, তা এই 
সময় রাঁচিত হয় । তার রচনাকাল খুষ্টপুর্ব নবম শতাব্দীতে ফেলা 
যায়। ধর্মশাস্তের যুগ তার পরে ৷ . সম্ভবত সেই সময় শান্তি- 
পর্ব এবং অনুশাসন পর্ব রচিত হয় । তারপর খুজ্টপূর্ব দ্বিতীয় 
শতাব্দীতে দেখ বাসুদেব কৃষ্ণের পুজা প্রচালত হয়ে গেছে। 
সুতরাং ধরে নেওয়া যায় তখন ভাঁন্তবাদ এবং অবতারবাদ প্রাতাঁষ্ঠত 
হয়ে গেছে । সম্ভবত এই সময় বা তার 1কছ; আগে গঁতার অংশটি 
সংযোজিত হয়োছল। তারপর দোখ পুরাণগীলির আঁবভাঁবের 
আগে মহাভারত তার পূর্ণরুপ পেয়ে গেছে । তখন পর্ব সংগ্রহ 
পর্বে তার আলোচ্য বিষয়, পর্বাবন্যাস এবং শোক সংখ্যা নার্দন্ট 
করে দেওয়া হয়েছে । এ ক্ষেত্রে পুরাণগ্ীলর রচনাকাল "নদ্ধারিত 
হলে মহাভারত রচনার কালক ব্যাঁগ্ত (ঠক করা সম্ভব হয়। 

আমরা আঠারটি পুরাণ পাই । বিশেষজ্ঞের মতে তাদের মধ্যে 
বায় ও ব্রহ্মাণ্ড পুরান সবাপেক্ষা প্রাচীন । ঠিক বলতে ক প্রথম 
অবস্হায় বায়ু পুরান বরক্মাণ্ড পুরাণের সাঁহত যুক্ত ছিল ।.. তার 
রচনাকাল খজ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে স্থাপন করা হয়; কারণ, 
তাতে দক্ষিণ ভারতের অন্ধ রাজবংশের উল্লেখ আছে। পরবতন” 
কালে ব্ৰহ্মাণ্ড পুরাণকে বিচ্ছিন্ন করে পৃথক গ্রন্হরুপে স্থাপন করা 
হয়। এই ঘটনার তাঁরখ ফেলা হয়েছে ৩২৫ খুঙ্টাব্দে ; কারণ, 
তাতে গুগ্তরাজবংশের রাজাদের নামের উল্লেখ আছে। অন্য 
পুরাণগীল আরও পরে রচিত হয়। (২৬) সুতরাং ধরা যেতে 
পারে যে মহাভারতের সংযোজন প্রাক্রয়ার সমাপ্তি ঘটে খ্‌ল্টায় 
দ্বিতীয় শতাব্দীতে ৷ 


২৬! এই প্রসঙ্গে Cultural Her.iage-on India Vol Il এর অন্ততুর্ত' 
Rajendra Chardra Hazra লিখিত সন্দভ€ The Puranas দুষ্টব্য 


৯৬ 
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এখন মহাভারতের রচনাকালের ব্যাপ্তি সম্বন্ধে উপরে স্থাপত 
তথ্যগুলর 'ভান্তিতে একটি হিসাব করে নেওয়া বায়। বাভিন্ন 
স্তরের রচনার কাল হতে তার সূত্র পাওয়া যাবে। তার মুল বা 
আঁদ অংশাট রচিত হয় থুঙ্টপূর্ব দশম শতাব্দীর কিছ; পরে এবং 
তার পূর্ণরূপ পায় নানা সংযোজনের ফলে প্রাণগ্ালর আবি- 
ভাবের পূর্বে, অথাৎ খৃষ্টপন্র্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে । কাজেই বলা 
যায় মহাভারতের রচনার কালক ব্যাপ্ত এক হাজার বছরের উপর । 
এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর সাহত্যের ইতিহাসে আর মিলবে না। এ 
বষয় মহাভারত অনন্যসাধারণ । : 

এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত ভারততত্ীবৎ উইন্টারানউজ এর মন্তব্যটি 
অনুবাদে উদ্ধৃত করা যেতে পারে ৪ “মহাভারত তার বতমান 
রূপ পায় খক্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর আগে নয় এবং খুজ্টীয় চতুর্থ 
শতাম্দীর পরে নয় |” (২৭) j 

এই ীর্কিটির একটি ভিত্তি আছে। আমরা পাই চন্দ্গঃপ্ত 
মোঁ্যের রাজসভার গ্রীক দূত মেগাপ্তানস তাঁর স্মাঁতচারণে বাসধ- 
দেব কৃষ্ণের জনীপ্রয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। তার ভাঁত্ততেই 
সম্ভবত তানি পিছনের সময়সীমা নিদ্ধরিণ করেছেন। সম্ভবত তাঁর 
ধারণায় পুরাণগনলি গগ্তধষুগ হতে রচিত হয়েছে। তাই সামনের 
দিকের সীমা তান থণ্টায় চতুর্থ শতাব্দীতে স্থাপন করেছেন । 
কন্তু কৃষ্ণের জনপ্রিয়তা তাঁর অবতার পদে প্রাতম্ঠিত হওয়া 
প্রমাণ করে না। তার সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে এনটিয়ালকাস-এর 
সভায় গ্রঁকদুতের কৃফভান্ত সূচক বেস নগরের িলালিপিতে ৷ 
তার তাঁরখ খজ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে । সুতরাং গীতার 
সংযোজন সেই সময় ঘটা সম্ভব ৷ এটা প্রমাণিত হয়েছে যে পরাণ 
গুলির মহাভারতে অন/প্রবেশে নিষিদ্ধ হবার পরই তাদের স্বতন্ত্র 
আকারে আর্কভাব ঘটে । িশেষজ্ঞগণ তার প্রথম আর্বিভাবের 
কাল খন্টীয় দ্বতীয় শতাব্দীতে স্থাপন করেছেন । তাই সামনের 
সময়সামা হিসাবে আমরা তাকেই গ্রহণ করোছ। 
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পঞ্চম অহ্যাক্স 
সংযোজন থামবার কারণ 
(১) 
পংযোজনের প্রবেশ পথের অবরোধ 

উপরের আলোচনায় আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনশত হয়োছ যে 
মহাভারতের যে আঁদরুপ ছিল তার সাঁহত শতাব্দীর পর শতাব্দী 
ধরে নানা রচনা সংযুক্ত হয়ে তাকে বিরাট গ্রন্হে পারণত করেছে। 
এই সংযোজনের এত 1বরাটআকারে চেষ্টা কেন হয়েছিল, যে সম্বন্ধে 
আমরা একটা ধারণা করে নিয়েছি। আমরা এই এসদ্ধান্তে 
উপনাঁত হয়েছি যে নানা কবির নানা প্রকৃতির রচনাকে স্থায়িত্ব 
দেওয়া এবং তাঁদের রচনার প্রচারের উদ্দেশেই এই রীতি অবলশ্বিত 
হয়েছিল। প্রাচীন কালের পাঁরবেশে একটি সুবিখ্যাত গ্রন্হের 
আশ্রয় অবলম্বন না করলে দুটি উদ্দেশ্যের কোনোটিই সিদ্ধ হতে 
পারত না। সেই কারণে যে গ্রন্থ বিশেষ মযাঁদার আসনে প্রাত- 
চ্ঠত হত, তা যে নাম বহন করে সেই নাম অপাঁরবাতিত রেখে 
তাতে ন*তন রচনা সোজাস্দাঁজ যুস্ত করে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা 
হত। উপনিষদের ক্ষেত্রে নূতন তত্ত্বের প্রচার সহজলভ্য করার 
উদ্দেশ্য এই প্রথাটি প্রধানত অবলম্বিত হয়োঁছিল । মহাভারতের 
ক্ষেত্রে নূতন রচনাকে স্থাঁয়ত্ব দেওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল । অবশ্য 
ভগবদ্‌গীতা তার ব্যাতিক্রম । 

তা যাঁদ হয় তা হলে প্রশ্ব ওঠে খ্জ্টীয় “দ্বিতীয় শতকে এই 
সংযোজন প্রাক্ুয়া থেমে গেল কেন। তখনও ত পূর্বের পাঁরবেশ 
বর্তমান ছিল । তখনও পঢ়ণথর আকারে গ্রন্হ রক্ষিত হত, তখনও 
বর্তমান কালের মত প্রযধান্তাবিদ্যার সাহায্যে সংবাদপত্র, দুরদর্শন 
প্রভাঁতর মাধ্যমে প্রচার কার্যের সুবিধা ছল না। সুতরাং 
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এই প্রসঙ্গাটি একান্ত যুক্তিসঙ্গত এবং তার একটি সন্তোষজনক 
মীমাংসার প্রয়োজন ৷ 

মনে হয় তার একাঁট যুক্তিসম্মত উত্তর পাওয়া যায়। এই 
প্রসঙ্গে প্রথমে কতকগুলি তাৎপর্যপূর্ণ তথ্যের সাঁহত আমাদের 
পাঁরচিত হওয়া প্রয়োজন । সেগ্যাল সংক্ষেপে নীচে স্থাপিত হল । 

প্রথমত লক্ষ্য করা যেতে পারে যে মহাভারতের পর্ব সংগ্রহ পর্বে 
মহাভারতের পূর্ণরুপ সম্বন্ধে একটি সংস্পন্ত পাঁরচয় দেওয়া 
আছে। তাতে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে যে তাতে আঠারটি 
পর্ব আছে, সেই আঠার পর্বের অন্তর্ভূক্ত আলোচ্য বিষয়ের নাম 
$দয়ে চিহ্নত একশতটি পর্ব (প্রকৃতপক্ষে উপপর্ব ) আছে। 
তাদের ও পর্ব বলে চিহিত করায় ?কছ বিভত্রান্তির অবকাশ থাকে 
তাই আমরা তাদের উপপর্ব বলে উল্লেখ করব । এই উপপর্বগ্ীলর 
আলোচ্য বিষয়ের গাঁরচয় দেয় এমন একটি শিরোনাম দিয়ে শব্ধ 
তাদের “চিহ্নত করা হয় নি, প্রত উপপর্কের অন্তভূর্ত 'কতগদাল 
শ্রোক আছে তাও উল্লেখ করা হয়েছে । পর্ব'সংগ্রহ পর্বে এইভাবে 
একশতটি উপপর্কের সাঁবস্তার পারচয় দিয়ে বলা হয়েছে যে অন্টা- 
দশপর্বে মহাভারত সমাপ্ত হয়ে গেছে। এই মন্তব্যাট মহাভারতের 
বন্তা সৌতির মুখে স্থাঁপত হয়েছে (১) এর ফলে নূতন পর্ব বা 
তার আশ্রিত উপপর্ব সংযোজনের পথে দহলগ্ঘ্য বাধা স্থাপিত 
হয়েছে । নূতন সংযোজন স্থাপনের আর অবকাশ রাখা হয় নন 
পর্ব এবং উপপর্বের আলোচ্য বিষয় নিদিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে ॥ 
আঁতারন্ত ভাবে তাদের জন্য বরাদ্দ শ্রোকগনালর সংখ্যা নিদিষ্ট 
করে দেওয়া হয়েছে। মহাভারতে যেন এইভাবে এক দ-ভেদ্য 
প্রাচীর দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। অননপ্রবেশের সংযোগ রাখা 
হয় নি। 
[দ্বিতীয়ত দেখা যায় এই ব্যবস্থা গ্রহণ করার আগে কিছ 


সংযোজিত অংশ মহাভারত হতে বর্জন করা হয়োছল । তাতে 
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বোঝা যায় এক অবস্থায় অষ্টাদশ পর্ব হয়ে যাবার পরেও নূতন 
উপপর্ব সংযোজনের চেষ্টা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে এই শ্লোক দুটি 
লক্ষ্য করা যেতে পারে £ ! 

হ'রিবংশজ্তু পর্ব পুরাণং খিলসংজ্ঞিতমৃ। 

বিষ্ণুপর্ব শিশোম্চাম বিষ্ণোঃ কংস বধত্তথা ॥ 

ভবিষ্যং পর্ব চাপযন্তং খিলেজ্বেত তং মহৎ , 

এ তং পর্বশতং পূর্ণ ব্যাসদেবেনোস্তং মহত্মনা ! ॥ (২) 

অর্থাৎ, হারবংশ নামে পর্ব একটি পুরাণ, তাকে খল বলে 
চিহ্নিত করা হয়েছে; বিষ পর্বে শিশুপাল এবং কংসবধ-সহ্‌ 
ভবিষ্যৎ পর্ব খিল শ্রেণীর অন্তভুক্তি। এইগডল বর্জন করে এক 
শত উপপর্ব মেলে । মহাত্মা ব্যাস এই কথা বলেন। 
কথাগ্যাল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । এখানে একশতের আঁতারক্ত 

তিনটি উপপর্ব পূর্বে মহাভারতের সাঁহত সংযুক্ত হয়েছিল 
বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। আরও পাওয়া যায় যে সেগ্ডাল 
খল বলে বববেচিত হওয়ায় পরে বার্জত হয়েছিল । আরও লক্ষ্য 
করা যেতে পারে যে হাঁরবংশকে এখানে পুরান নামে অঁভাহত 
করা হয়েছে। অন্য দ্াট বর্জিত অংশ বিষযুপর্ব এ ভবিষ্যৎ পর্ব 
পরবর্তী“ কালে স্বতন্ত্র পুরান নামে প্রচারিত হয়েছিল । পুরাণের 
জন্ম কোন সুত্র হয়েছিল এই তথ্য তার আভাস দেয়। 
_.. তৃতীয়ত, আর একটি রহস্যময় পারছ্ছিতর প্রীতি আমাদের 
দৃষ্টি স্বভাবতই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে ! কতকগ্যাল গাণিতিক সংখ্যা 
আছে যাদের প্রাক্কীতক বস্তু বা মানুষের মনের উপর 1বশেষ প্রভাব 
পক্ষ্য করা যায়। কিছ; উদাহরণ স্থাপন করা যেতে পারে । [তিন 
এমন একট সংখ্যা। প্রাক্কাতক নানা ঘটনার উপর তা সুন্দর ভাবে 
প্রযোজ্য । যেমন তিনটি সন্ধ্যা । তিন সন্ধ্যায় গায়ত্রী মন্ত্র জপের 
দেশ আছে। এই ‘তন সন্ধ্যা। সুর্যের 1দবাভাগে আকাশ 
পথে পারক্রমণের সময় তিনটি স্থানে অবস্থিতকে চিহ্নিত করে। 


২! আদি পৰ্বব। পর্সংগ্রহ পর্ব। ৮২-৮৩ 
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প্রভাতে পূর্ব গগন প্রান্তে, মধ্যাহ্ন  মধ্যগগনে এবং সযাস্তকালে 
পাঁশ্চমগগনপ্রান্তে । তাই খগ্বেদে বলা হয়েছে যে সূর্যরূপী 
বিষ তিনটি পদক্ষেপে গগন পরিক্রমা করেন। তারপর পাই 
সাংখ্যাদর্শনে প্রাতপাদিত নাট গুণঃ সন্ত, রজঃ ও তমঃ । তারা 
বাঁভন্ন পদার্থের তিনটি স্বাভাবিক অবস্থা সচিত করে । পাশ্চাত্য 
দর্শনে তার ভিত্তিতে সংঘাতের ছন্দে চিন্তার বিকাশে তিনটি 
পদক্ষেপ কাঁজ্পত হয়েছে । আমরা আরও দোঁখ যে এই “তন! 
সংখ্যাটি দ্বারা প্রভাবত কত ধারণা এসেছে । যেমন, ত্রয়ী, তিরত্ব 
িমাতি প্রভাতি । 

‘সাত’ সংখ্যাটিও অনুরূপ জাদূুশান্ত ধারণ করে । তার প্রভাবও 
প্রকৃতির রাজ্যে বিলক্ষণ লক্ষিত হয়। রামধনুর রঙ সাতাঁট । 
তারা সুর্যের রশ্মির উপাদান। তাই. খগ্বেদের খাঁষ বলেছেন 
সূর্ের রথ সাতটি বিভিন্ন রঙের িরণরূপা অশ্বদ্থারা পারচালিত 
হয়। রাত্রিকালে উত্তর গগনে ধ্মবতারাকে কেন্দ্র করে সপ্তার্ষ নক্ষত্র 
মন্ডলী চক্তাকারে আবার্তত হয় । এমন ক সপ্তপণী নামে একাঁটি 
গাছও আছে যা সাতপাতার গচচ্ছ নিয়ে নিজেকে ভূষিত করে সাত 
সংখ্যার প্রীতি আনুগত্য ঘোষণা করে। মানুষের উপরও তার 
প্রভাব লক্ষ্য করা যায় ৷ সপ্তাহের সাতটি দিন তার উদাহরণ ৷ তার 
ভিত্িও প্রাকীতক গ্রহ-নক্ষত্রের বিন্যাস। তাদের মধ্যে পড়ে খালি 
চোখে দেখা যায় এমন পাঁচটি নিকটবত এহ, চন্দ্র ও সূর্য । 

' অনদুরুপভাবে মহাভারতের উপর ‘আঠার’ সংখ্যাটির রীতিমত 
জাদ:শান্তির প্রভাব লক্ষণীয় ৷ কুর€ক্ষে্ের যুদ্ধ হয়েছিল আঠার 
দন ধরে । সেই যুদ্ধে নিহত হয়োছল আঠার অক্ষৌহনী সৈন্য । 
মহাভারতের পর্বসংখ্যা আঠার ৷ তাই 'ক গাঁতার অধ্যায় সংখ্যাও 
আঠার? সেই জাদ;শান্তির প্রভাবেই কি পুরাণগুলির সংখ্যাও 
আঠার? বিষয়টি রীতিমত রহস্যময় ঠেকে । তবে একথা নিশ্চিত 
যে মহাভারতের পাঁরণত রুপে আঠারটি পর্বে সমাপ্ত তার ওপর 
সংযোজন “ক্রিয়া সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ,.করে দিয়োছল । আঠার সংখ্যার 
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জাদশীন্তই এখানে প্রহরীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল মনে হয় । 
উপরে স্থাপিত তথ্যগ্দীলর ভিত্তিতে মহাভারতে সংযোজন 
্রাক্রিয়া থামল কেন তার একটি সন্তোষজনক উত্তর মিলবে মনে 
হয়। প্রথমে দেখা যায় পর্বসংগ্রহ পর্বে একটি সুচীপন্ন এবং 
আলোচ্য বষয়গ2ীলতো নবোদত শ্লোকসংখ্যা নিদি্টভাবে উল্লিখিত 
হওয়ায় সংযোজনের আর. অবকাশ থাকল না। দ্বিতীয়ত শেষ 
অবস্থায় যেগুলি পরে পুরাণের রুপে প্রচারিত হয়েছে সেগুলি 
খল 1ববৌচত হয়ে বজিতি হওয়ায় এই প্রকৃতির সংযোজন করবার 
উৎসাহ শিথিল হয়ে গিয়েছিল। তৃতীয়ত খুর সম্ভব অষ্টাদশ 
সংখ্যার জাদুশান্ত সংযোজনকে প্রাতরোধ করল । তবে মূল কারণ 
টিন পর্বসংগ্রহ পর্বের সাহায্যে মহাভারতের একটি অপাঁর- 
বর্তনীয় রূপ গঠিত হওয়া ৷ 


২ 
পুরাণের জন্মকথা 


এই প্রসঙ্গে একাঁট বিষয় লক্ষ্য করা যেতে পারে। পর্বসংগ্রহ 
পর্বের ভূমিকা শুধু মহাভারতের সংযোজন প্রক্রিয়াকে থামিয়ে 
দেওয়ায় সীমিত ছিল না, তার আরও একটি ভূমিকা ছিল । 
সংযোজনকে বন্ধ করে দেওয়া তার নোতিবাচক দক । তার একটি 
ইতিবাচক 1দকও 1ছল। তা হল প্রাণের জন্মের অনুকূল 
পাঁরবেশ রচনা করে তার জন্ম সংঘটিত করা । সুতরাং পর্বসংগ্রহ 
পর্বের সঙ্গে পুরাণের জন্মের ইতিহাস সংযতুন্ত হয়ে আছে। 

এই প্রাতপাদ্যের সপক্ষে কিছ প্রমাণ এখানে স্থাপন করা যেতে 
পারে ॥ এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে আমরা ইতিপূর্বে 
লক্ষ্য করোছ যে 'বফ্ুপর্ব ও ভবিষ্যপর্ব নামে মহাভারতে এককালে 
দুটি পর্ব সংযুক্ত হয়েছিল । কিন্তু পরে খিল বিবেচিত হয়ে 
সেগুলি বাঁজতি হয়। পরবর্তীকালে দেখা যায় যে বিফদুপন্রাণ 
এবং ভাবষ্য পুরাণ নামে দাউ পরাণ অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে স্থান 
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পেয়েছে! সুতরাং আমাদের প্রতিপাদ্য হবে পুরাণগলির যা 
আলোচ্য বিষয় তাকে মহাভারতের অন্তভুক্ত করবার চেষ্টা হয়ে- 
ছিল। কিন্তু পারণতিতে সেগুলি শুধ; বাঁজত হয় নি, তাদের 
অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়োছল। তার ফলে বিকল্প 
ব্যবস্থা হসাবে স্বতন্ত্র শ্রেণীর গ্রন্হ আকারে পুরাণ নাম দিয়ে 
তাদের প্রচার আরম্ভ হয়। 
এই প্রাতপাদোর য্যান্তযন্ততার বিচারের জন্য প্রথমে পুরাণ 
সম্বন্ধে কিছ; তথ্য স্থাপনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে । আমরা প্রথমে 
পদ্রাণগ্লির আলোচ্য বিষয় বক সে সম্বন্ধে আলোচনা করে নিতে 
পার ৷ আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে দুটি বিভিন্ন উক্তি পাওয়া যায়। 
একাঁটতে প্রাণের পাঁচাট লক্ষণ উাল্লাখত হয়েছে । অপরাটিতে 
দশটি লক্ষণ দেত্তয়া হয়েছে । (৩) সূতরাং দ্বিতীয়টির ভিত্তিতে 
আলোচনা হতে পারে । পুরাণের যে দশটি লক্ষণ উল্লিখিত হয়েছে 
সেগ্াল হল এই । আলোচ্য বিষয়ের ভিত্তিতেই লক্ষণগ্লি 
বাণত £ 
সর্গ_ সৃষ্টি বিষয়ক আলোচনা ; 
বিসর্গ-_সংহার বা প্রলয় বিষয়ক আলোচনা ; 
বৃত্তি-াবাভন্ন মানুষের জীবকার অবলম্বন ; 
রক্ষা-_সৃঁষ্টর সংরক্ষণ বা স্থিত বিষয়ক আলোচনা ; 
অন্তরা-_মন্বন্তর, এক গ হতে অন্য যুগে সংক্রমণ ; 
বংশ__বাঁভন্ন রাজবংশের আলোচনা ; 
বংশ্যানুচারত--াবিশেষ বংশের মানুষের কীর্তি; 
সংস্থা আশ্রয় ; 
হেতু-_কারণাদ 1বশ্বেষণ ; 
অপাশ্রয়__আশ্রয় হতে জংশ ৷ 
এখন দেখা যেতে পারে আঠারখানি পুরাণে যা পাওয়া তার 
আলোচ্য বিষয় ক। আমরা দোখ যে এই পররাণগুলির মূল 


৩।  শব্রককপন্রহম ৷ 
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ভূমিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে বিভিন্ন দেবতার মহিমা কীর্তন এবং তাঁদের 
সাঁহত সংযুক্ত চাঁরত্র এবং তাঁদের মাঁহমাকাঁর্তন। এই নীতির 
ভিত্তিতে এই আঠারখানি পুরাণকে চারটি শ্রেণীর অন্তর্ভূন্ত 
করাযায়। এই নীতিপ্রয়োগের ফল তাদের শ্রেনীবিন্যাস এই রকম 
দাঁড়ায়। কতকগুলি প্রধান পৌরাণক দেবতাকে ীবষয় করে 
সেগুলি রাঁচত। প্রধানত তাঁরা িম্যার্তর অন্তভুন্ত তিনাঁট প্রধান 
দেবতা । আঁতারন্ত ভাবে কছু বোদক দেবতাও তাদের উপজীব্য ৷ 
এই ভাবে শ্রেণী বিন্যাস এই রকম দাঁড়ায় ঃ 

১। ব্ৰহ্মা বিষয়ক পুরাণ- ব্রহ্ম পুরাণ, ব্ৰহ্মাণ্ড পুরাণ, 

২। শিষ্ট বিষয়ক পুরাণ-াবষ্তুপুরাণ, ভগবত পুরাণ, 
বরাহ পঢ়ুরাণ, বামন পুরাণ, কর্ম পুরাণ, মৎস্য পুরাণ, নারদীয় 
পুরাণ, পদ্ম পুরাণ ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ, আঁগ্ন পুরাণ । 

৩। শিব শবষয়ক পুরাণ--শৈব পুরাণ, লঙ্গ পুরাণ, 
মাকন্ডেয় পুরাণ, মৎস্য পুরাণ । 

৪  মশড শ্রেণীর পুরাণ-_বায়ু পুরাণ, ভাবষ্য পুরাণ । 

এদের মধ্যে বিষ্ণু ও মহেশই পুরাণের যুগের সব থেকে 'প্রিয় 
দেবতা । তাই বেশির ভাগ পুরাণই এ*দের পাঁরচয় দানে নিবোদিত ৷ 
আবার এ+দের মধ্যে বিষ্ুই আঁধকতর জনাঁপ্রয়। একাঁট “বাস 
গড়ে উঠোঁছল যে সংকটের সময় 'বষ্ণ নানারূপে অবতীর্ণ হয়ে 
সংকটমোচন করেন। তাই দোখ তাঁর অবতার রূপগদ্দীলর উপর 
অনেক প্রাণ রচিত হয়োছিল, এই শ্রেণীতে পড়ে বরাহ, বামন, 
কর্ম, মৎস্য এবং ভাগবত ॥। ভাগবত পদ্রাণ তাঁর কৃষ্ণরুপে 
অবতারকে 1াবশেষ মযাদা দিয়েছে । ব্রক্ষবৈবর্ত পুরাণেও কৃষ্ণের 
ভূমিকা আছে। এখানেই রাধার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। গরম্ঢ 
এবং নারদ শবষ্কুর সেবক 1হসাবে তাঁদের নামে চিহ্নিত প্রাণ 
রচনা দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন। আন প্রাণও এই শ্রেণীতে 
পড়ে; কারণ তাতে বষ্টুপ্‌জা এবং শালগ্রাম শিলা পুজার 
সাহায্যে আলোচিত। 
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জনপ্রিয়তায় তারপরে আসেন শব বা মহেশ্বর । তাই দেখা 
যায় তাঁর বিষয় নবেদিত অনেকগ্দাল পুরাণ আছে । এদের মধ্যে 
পড়ে শৈব; লিঙ্গ, মাকণ্ডেয় ও স্কন্দ পুরাণ । মাকণ্ডেয় পুরাণে 
শিবের অঙ্গীভূত শান্তকে চণ্ডীরুপে পৃথকভাবে কল্পনা করা 
হয়েছে। চন্ডীসপ্তশতী এই পুরাণের অন্তভুন্তি। বাঙালীর 
কাছে দুগাঁপুজা জাতীয় উৎসবের মযাঁদায় উন্নীত । তার উৎস 
হল এই চণ্ডী পঢরাণাট । স্কন্দ শিবের পত্র কাত“কেয়ের নামে 
ানবোদিত। 

ব্ৰহ্মা তুলনায় তন মূল পৌরাণিক দেবতার মধ্যে সবাপেক্ষা 
অবহেলিত, তান কেবল দেবতাদের পিতামহ বলে সম্মানিত । 
কারণ, তার মানস পূত্রাঁদ হতে দেব, অসুর ইত্যাদির উৎপত্তি । 
তবু তাঁর নামে একখানি পুরাণ পাওয়া যায় যা ব্রাহ্ম পরাণ বা 
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ নামে পাঁরচিত । তার আলোচ্য বিষয় হল প্রজাপাঁত 
দেব, অসমুরর, যক্ষ প্রভৃতির উৎপত্তি কাঁহনী। 

চতুর্থ শ্রেণীকে "মশ্রশ্রেণী বলতে পারি । কারণ, এই পুরাণ 
গুলিতে ভ্রিমর্তির অঙ্গীভূত নয় এমন কতকগদাল বিষয়ও আলো- 
চিত হয়েছে । এই শ্রেণীতে পড়ে বায়ু পদ্ম এবং ভবিষ্য পুরাণ । 
বায়পুরাণে নানা তীর্ঘের কথা আছে । ব্রহ্মা হার ও শিবের কথাও 
আছে । সূতরাং তাতে ত্রিমূর্তির তিনটি দেবতাই স্থান পেয়েছেন । 
পদ্মপুরাণে রক্ষা, মাধব ও রামের কথা আছে। ভাঁবষ্য প?রাণে 
বিষ্ণু ও শিবকে মোক্ষ প্রাপ্তির সহায়ক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। 
ভারতের পরবতর্ঈকালের ইতিহাসেরও আভাস তাতে মলবে। 

সূতরাং দেখা যাবে যে গুরাণগদীলর যে দশা লক্ষণ উল্লিখিত 
হয়েছে সবগুলি সকল ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। কাজেই আঁভধানে 
বার্ণত লক্ষণগলি দ্বারা তাদের সঠিক পাঁরচয় পাওয়া যায় না 
মোটামুটি বলা যায়, যে বিষয়গণীল পুরাণে আলোচিত হয়েছে 
তাদের মধ্যে আছে দেবতাদের মহিমাকীর্তন, নানা কাহিনী এবং 
ধর্ম ও সমাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা । তবে তিনাট মুল পৌরাণিক 
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দেবতাদের কীর্ত ওকা1হনী বিষয়ক আলোচনাই প্রাধান্য পেয়েছে । 
তাদের মধ্যে আবার "বিষ্ণু সবাক প্রাধান্য পেয়েছেন । এমন 1ক 
তাঁর নানা অবতারকে বিষয় করে বিভিন্ন পুরাণ রাঁচিত হয়েছে । 
এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা যেতে পারে । দেখা 
যাবে মহাভারতে সংযোজনের পথ বন্ধ হয়ে যাবার পর হতেই 
পুরাণগ্যীলর আবিভাবি হয় । গবেষকদের ধারণায় সব থেকে প্রাচীন 
উপনিষদ হল বায়ু ও ব্ৰহ্মাণ্ড পুরাণ । প্রথম দিকে তারা একই 
সঙ্গে যুক্ত ছিল। বায়ুপ্রাণে পশ্চিম ভারতের অন্ধ রাজবংশের 
উল্লেখ আছে । তাই তাকে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে স্থাপন করা 
হয়েছে ষে। অনুমান করা হয়েছে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ খুজ্টীয় ৩২৫ 
অন্দে বায়ুপ;রাণ হতে পৃথক করা হয়। তাতে গুপ্ত রাজবংশের 
উল্লেখ আছে । বিষ্ণু পুরাণকে খক্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে স্থাপন 
করা হয়। মাকণ্ডেয় পুরাণকেও প্রাচীন বলে বিবেচনা করা হয়। 
তবে বিশেষজ্ঞদের মতে চণ্ডীসপ্তশতী তাতে খন্টীয় ৬০০ অন্দে 
সংযোজন করা হয় । শীবখ্যাত ভাগবত পুরাণকে ষষ্ঠ শতাব্দীতে 
স্থাপন করা হয়েছে । মৎস্য, বরাহ, লিঙ্গ এগুলি অবাচীন পুরাণ । 
বরাহ পুরাণকে খক্টোয় ১১০০ অব্দে স্থাপন করা হয়েছে। সুতরাং 
পুরাণগীলর রচনাকালও কয়েক শতাব্দী জুড়ে ব্যাপ্ত ছিল। 
যে তথ্যটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, তা হল মহাভারতের পূর্ণরূপ 
পাবার পরই প্রাণ রচনা আরম্ভ হয়োছিল। 

এই তথ্যগ্ীল হতে অনুমান করা যায় যে প্রাচীনকালে 
একশ্রেণীর লেখক যে উদ্দেশ্যে মহাভারতের আশ্রয় নিতেন সেই 
উদ্দেশ্যেই পরবতর্শকালে তারা পুরাণ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন । দুই 
যুগের সন্ধিক্ষণে {কিছু রচনা মহাভারতের সাঁহত যুক্ত করার চেষ্টা 
হয়েছিল ৷ ?কন্তু সেগাঁল খিল বলে প্রত্যাখ্যাত হবার পর পরবতাঁ 
কালে আর মহাভারতের সঙ্গে নূতন রচনার সংযোজনের চেষ্টা হয় 
শন ।  1বকল্গ ব্যবস্থা হসাবে স্বতন্ত্র প্রকৃতির গ্রন্হের আকারে 
পদুরাণ নাম দিয়ে তাদের প্রচার করা হয়। 
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সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত এই দাঁড়ায় যে পর্বসংগ্রহ পর্বে 
সংযোজনের পথ একেবারে অবরুদ্ধ হয়ে যাবার ফলে। কাজেই 
সেই সময় মহাভারত তার বর্তমান রূপে স্থিতশীলতা পায়। 
তারই প্রতিক্রিয়া হিসাবে অষ্টাদশ পুরাণের জল্ম। 


ar] 
পযরাণ নামকরণের তাৎপর্য 
আমরা আরও দেখব যে এই শ্রেণীর রচনাগ্বাীলর পুরাণ নামে 
প্রচারিত করারও একটি তাৎপর্য ছিল । এই নামে তাদের অকারণে 
শচাহৃত করা হয় নন । সেই কারণ আঁব্কার করতে হলে আমাদের 
পুরাণ নামে প্রাঁরত গ্রন্হের প্রাচীন কালে ক প্রকৃতি ছিল ঠিক 
করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে । 
দেখা যায় আত প্রাচীন কাল হতেই.পঢুরাণ নামে চিহ্নিত এক 
শ্রেণীর রচনা ভারতে প্রচালত ছিল । তার কিছ দজ্টান্ত স্থাপন 
করা যেতে পারে । এই প্রসঙ্গে পুরাণ শব্দটির অর্থ নিয়ে কিছু 
আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তার কারণ আছে । আমরা 
এখনই উল্লেখ করোছ যে মহাভারতের সাঁহত সংযোজনের. পথ বন্ধ 
হয়ে যাবার পর একশ্রেণীর রচনাকে প্রাণ নামে চিহ্নিত করা 
হয়োছিল। আতীরন্তভাবে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে বহ: প্রাচীন 
কাল হতে সংস্কৃত সাহিত্যে নানা প্রসঙ্গে পুরাণ কথাটির উল্লেখ 
পাওয়া যায়। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে উভয় ক্ষেত্রেই কি পুরাণ শব্দটি 
‘একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ? 
প্রথমে প্রাচণন সাহত্যে পুরাণ শব্দের উল্লেখের কথা ধরা যাক। 
তার প্রথম উল্লেখ পাই অথর্ববেদে। তার পণ্চদশ কাণ্ডে বলা 
হয়েছে যে রাতাগণ ইতিহাস, পুরাণ, গাথা ও নারাশংসী পাঠ 
করত । (৪) সুতরাং প্রমাণিত হয় এই বিষয়গদাল যজনর্বে'দের রচনা 
৪1 তম.হীতহাসণ্চ পুরাণং চ নারাশংসী*্চা নব্যচলন,। ষজওবেদ ॥ 
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কালে প্রচালত ছিল । গাথা অর্থে বুঝি'কাহিনী বা আখ্যান ; নারা- 
শংসী অর্থে বুঝি কোনো 'বাশষ্ট নর বা মানদুষের প্রশংসাসৃচক 
রচনা। এখন ইতিহাস ও পুরাণ প্রাচীনকালে ক অর্থে ব্যবহৃত 
হত, তাই আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় । ইতিহাসের ব্যৎপাত্গত 
অর্থ এই হী্গত করে, তা এমন কাহিনী বলত যার বাস্তব ভিত্তি 
আছে, অথাৎ যা এককালে ঘটেছিল । ইতিহাস শব্দ প্রাচীন 
কালে এই অর্থেই ব্যবহৃত হত। পুরাণ বলতে অভিধা অর্থে 
বোঝায় যা আঁত প্রাচঈনকালের বিবরণ । তা সত্যই ঘটেছিল কনা 
সে সম্বন্ধে তা কোনো আলোকপাত-করে না। 

পরবর্তীকালে দোখি ইতিহাস ও পুরাণ শব্দ দুটি প্রাচীন 
সাহত্যে একসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে । তার দ্টান্ত হিসাবে ছান্দোগ্য 
উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ের উল্লেখ করা যেতে পারে । প্রসঙ্গাট 
ছিল এইঃ নারদ ব্রহ্ম বিদ্যালাভেরআশায় খাঁষ সনৎকুমারের শরণাপন্ন 
হলেন। তখন সনৎকুমার জানতে চাইলেন নারদ ইতিপূর্বে ক কি 
বিষয় অধ্যয়ন করেছেন। সেই প্রশ্নের উত্তরে নারদ প্রাচনকালের 
নানা পাঠ্য বিষয়ের একটি তালিকা দিয়েছেন। তার মধ্যে হীতহাস 
এবং পদরাণও স্থান পেয়েছে । (৫) বৃহদারণ্যক উপাঁনষদে যাজ্ঞবল্ক্য 
মৈত্েয়ীকে রন্গের প্রকাতি সম্বন্ধে ব্যাখ্যাদানের প্রসঙ্গে এই দ্যাট 
শব্দের উল্লেখ করেছেন। (৬) তান বলেছেন বেদ, উপনিষদ, 
ইতিহাস, পুরাণ ব্রহ্ম হতে নি*বাসিত। 

এই প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্য ইাঁতহাস ও পঢ়ুরাণের অর্থ সম্বন্ধে 
একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন । সম্ভবত সেটিই সব থেকে প্রাচীন ব্যাখ্যা । 
ব্‌হদারণ্যক উপানষদের ভাষ্যে তান তাদের অথ“ সোজাস্যাজ 
বলেন নি, দৃষ্টান্ত দিয়ে তানের অর্থ বোঝাতে চেষ্টা করেছেন. 
ইতিহাসের দস্টান্ত {হিসাবে তানি উর্বশী পুরূরবার সংবাদের 
উল্লেখ করেছেন । সংবাদ শব্দটির ব্যবহারও তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ 
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যা ঘটেছে তার সম্বন্ধেই সংবাদ পাঁরবোশত হয় । তবে ম্যাক্সমূলার 
এই কাঁহনীর রূপক ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন উব্বশী 
হলেন উষা এবং প্দরূরবা হলেন সূর্য । সূর্ধ আকাশে উদিত 
হলে উর্বশী তাঁকে ত্যাগ করেন । (৭) 

এই ব্যাখ্যায় মনে হয় 1বষয়াটকে আঁত সরল করে দেখা 
হয়েছে । উর্বশী ও পুরূরবা কথোপকথন খগবেদের একটি সমগ্র 
সূক্তের উপজীব্য । (৮) এই কথোপকথনের মধ্যে একটি রীতিমত 
কাঁহনী পারিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তাতে পাওয়া যায় উর্বশী 
পরূরবার সাহত ববাহত হয়েছিলেন । 1তানি সন্তান সম্ভবা 
অবস্থায় পুরুরবাকে ত্যাগ করে যাচ্ছেন । এই সূক্তেই পাওয়া যায় 
পুরুরবা একজন রাজা ছিলেন, তাঁন দেবতাদের জন্য যুদ্ধ করে- 
ছিলেন। তানি অস্পরাদের সংস্পর্শে এসেছিলেন । উর্বশী 
পুর:রবাকে তাঁর জন্য ব্যাকুল না হয়ে রাজকার্যে মন দিতে উপদেশ 
দিয়েছেন। আরও আশ্বাস দিয়েছেন যে তাঁদের পুত্র জন্মগ্রহণ 
করলে তাকে মানুষ করে পুরূরবার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। এ 
কাঁহনী একটি জটিল প্রণয়কাহনী । একটি প্রাত্যাহক প্রাকীতিক 
দৃশ্য যা প্রাতাঁদন প্রাতঃকালে সংঘাঁটত হয়, তাকে নিয়ে এমন 
কাঁহন' গড়তে রীতিমত কষ্ট কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়। ম্যাক্স 
মূলারের ব্যাখ্যা যাঁদ সত্য হয় তা হলে ত চিরস্থায়ী বিচ্ছেদের 
উল্লেখ থাকত না। এই সব দেখে মনে হয় তাঁর ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য 
বলা যায় না। 

শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে যে মন্তব্য করেছেন তা হতে যেন মনে হয় 
তান উর্বশী পঢুরুরবার কাঁহনীকে একাট প্রাত্যাহক প্রাককাতির 


ঘটনার ব্যাখ্যা বলে গ্রহণ করেন নি। তাঁর বৃহদারণ্যক উপানিষদের 


উপর ‘লখত ভাষ্যে তান দুটি শব্দের অর্থ সোজাস্যাঁজ বলেননি; 
দৃষ্টান্ত দিয়ে তাদের অর্থ বোঝাতে চেষ্টা করেছেন । আগেই বলা 
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হয়েছে ইতিহাসের দৃঙ্টান্ত হিসাবে তিনি উর্বশী পুরুরবার 
সংবাদের উল্লেখ করেছেন । সংবাদ শব্দাট যা ঘটেছে তার সম্বন্ধে 
ব্যবহৃত হয় । অথাৎ যা বাস্তাবক ঘটেছে তার সম্বন্ধে তা আলোক 
পাত করে। তার তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে ইতিহাস যে কাহনী 
বলে তার বাস্তব ভিত্তি আছে । ইতিহাসের ব্যুৎপাত্তগত বা আভধা 
অর্থও তাই বলে । অবশ্য পরবতর্টকালে মহাভারতে ইতিহাস শব্দটি 
এমন হালকাভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যে তা সত্য বা কল্পিত উভয় 
শ্রেণীর কাহনীকেই সূচিত করে । অথাৎ তা আখ্যানের সমার্থ 
বোধক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে । তবে শঙ্করাচার্য স্থাঁপত 
দজ্টান্ত হতে একথা পাঁরভকার হয়ে যায় যে বাদক যুগে তা সত্য, 
সংবাঁটিত কাহনীর প্রসঙ্গেই ব্যবহার করা হত। 

পন্রাণ প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্য বলেছেন ‘পঢ়রাণম্‌ অসদ বা 
আসীদিত্যাঁদ' । দৃঙ্টান্ত হতে মনে হয় শ্রুতির যুগে পুরাণের 
পথ ছল সৃষ্টি স্পাঁকত দাশশীনক রচনা । সুতরাং প্রাচীনকালে 
পুরাণের একটি পাঁরভাষক অর্থ ছিল যাপরবর্তাঁকালে যে পুরাণ 
নামে চিহিত গ্রন্ছগ্ুল রাঁচত হয়োছল তাদের প্রকৃতি-নিে'শিক 
পথ হতে ভিন্ন । 

খ্‌ষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী হতে যে পুরাণ নামে প্রচারিত বিরাট 
গ্রন্ছগ্ুলি রচিত হয় তাদেরও আলোচ্য বিষয়গুলির সাহায্যে বশেষ 
ভাবে চিহ্নত করা হয়েছে । সেই শবষয়গ্ীল ইতিপূর্বে উল্লেখ 
করা হয়েছে। মূল বিষয় হল সৃষ্টি ও প্রলয়, বিভন্ন রাজবংশের 
বিবরণ এবং দেবতা বিশেষের মাহমাকীর্তন। প্রকৃতপক্ষে নানা 
দেবতা এবং দেবতা শেষের বাভিন্ন অবতারের কথাই এই শ্রেণীর 
পঢ়রাণগড়লৈতে প্রাধান্য লাভ করেছে । যেহেতু তাতে সৃষ্টির কথা, 
আছে গ্রাচীনপুরাণের আলোচ্য বিষয়ও তাদের মধ্যে স্থান পেয়েছে + 
কিন্তু সাদৃশ্য এতটদকুই । ঠিক বলতে ক তাদের মধ্যে পার্থক্যই 
বেশী। একটি মৌলিক পার্থক্য দ্বারা প্রাচীনকালের পুরাণ হতে 
মহাভারতের পরবতর্শকালে রচিত পঃরাণগদীলকে পৃথক করা, 
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যায়। প্রাচীন পুরাণে ভাক্তিবাদের যুগের দেবতাদের উল্লেখ সম্ভব 
নয় ; কারণ, তখন ভন্তিবাদ জন্মগ্রহণ করেনি । সেই শ্রেণীর রচনা 
গলির প্রকৃতি ছিল দার্শীনক রচনার মত। অপরপক্ষে পরবতশ- 
কালের পঢ়রাণগুলির মুখ্য ভূমিকা ছিল ভান্তিবাদের যুগের বিভিন্ন 
দেবতা ও অবতারদের মহত্ব প্রতিষ্ঠিত করা । 

এই প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ্য করতে পাঁর যে পুরাণগুলির জন্মের 
আগে সেগুলির যা আলোচ্য বিষয় ছল তাদের আলোচনা অল্প- 
বিস্তর মহাভারতের সাঁহত সংযোজনের সাহায্যে সম্পন্ন হত। এই 
প্রসঙ্গে কয়েকটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যেতে পারে। মহাভারতে 
নানা আখ্যাঁয়কা স্থান পেয়েছে । যেমন যযাতির কাহিনী, নল ও 
দময়ন্তীর কাঁহনী, সাবিত্রী ও সত্যবানের কাহিনী ইত্যাদ। 
রাজবংশ এবং রাজাদের কাহনীর উদাহরণ হিসাবে পুরুবংশের 
কাহনীর উল্লেখ করা যেতে পারে । পঢুরাণগুলিতে ধর্ম ও আচার 
সম্বন্ধেও আলোচনা পাওয়া যায়। তার দণ্টান্তও মহাভারতে 
মিলবে । ধর্ম ও সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে শান্তিপর্ব ও অনুশাসন 
পর্বে বিস্তারিত আলোচনা আছে। দেবতাদের প্রশাস্তি হিসাবে 
অনুশাসন পর্বে স্থাপিত শিবের সহস্রনাম এবং বিষ্ণুর সহস্রনামের 
কথা উল্লেখ করা যেতে পারে । 

এই সব তথ্য হতে এমন অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে 
লেখকদের রচনাকে স্থায়ী আশ্রয় দেবার জন্য এক সময় মহাভারতকে 
ব্যবহার. করা হত। কিন্তু পর্বসংগ্রহ পর্বে মহাভারতের আলোচ্য 
বিষয় এবং শ্রোক সংখ্যা এমন সং্পন্ট ভাবে নিদ্ধারিত করা হল যে 
মহাভারতকে এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা আর সম্ভব হল না। সেই 
কারণে এই নূতন শ্রেণীর গ্রন্হের জন্ম হল যা মহাভারতের উত্তরা- 
কারা রুপে এই ভূমিকা পালনের উপযবস্ত হবে। সুতরাং মহা j 
ভারতের সহিত সংযোজন প্রক্রিয়া থেমে যাবার ফলেই অষ্টাদশ 
পুরাণের জন্মকাহনী শুর হল । তাই কি মহাভারতের অষ্টাদশ 
পর্বের অনুসরণে অষ্টাদশ পুরাণ রচিত হয়োছল ? 
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এখন যে কথা ট বলে নেওয়া বাঁক রয়ে গেছে তা বলা যেতে 
পারে। আমাদের প্রাতপাদ্য হল যে প্রাচীন কালের পুরাণের নাম 
দিয়ে এই নূতন গ্রন্হগ্ীলকে চিহ্নত করারও একটি বিশেষ উদ্দেশ্য 
ছিল । যা প্রাচীনকালে দিল তা একাট বিশেষ মযাদায় অধিষ্ঠিত । 
সুতরাং এই শ্রেণীর নুতন গ্রন্হগ্যীল পুরাণ নামে চিহিত হলে 
বিশেষ মযাদায় অধাষ্ঠত হবে । এই ধরনের একটি চিন্তা খুব 
সম্ভব এই নামকরণ কে সংঘটিত করেছিল । প্রাচীনকালে ইতিহাস 
ও পুরাণ নামে দুই শ্রেণীর রচনার উল্লেখ পাওয়া যায়। রামায়ণ 
ও মহাভারত ইতিহাস নামে খ্যাত হয়েছে। এই শ্রেণীর গ্রন্হগুলিকে 
পদরাণ নাম দ্বারা ভূষিত করলে সেগুলি প্রায় রামায়ণ ও মহা- 
ভারতের সমান মযাদা পায়। প্রাচীন কালে বিশেষ শ্রেণীর বিখ্যাত 
গ্রন্থের নাম ব্যবহার করে নূতন শ্রেণীর রচনাকে মযাদায় আঁধাষ্ঠত 
করবার দ্টান্ত আমাদের দেশে আরও পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে 
উপানিষদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে । শ্রুতির অঙ্গীভূত 
সাহিত্য হসাবে প্রাচীন উপানষদগয্লি বিশেষ মযাদায় আঁধান্ঠত 
[ছল । তাই দেখি ভক্তিবাদের যুগের নানা রচনা উপনিষদ নামে 
চিহ্নিত হয়েছে । 

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় লক্ষ্য করা যেতে পারে যে সবগুলি 
প্রাণের লেখক রুপে ব্যাস উল্লিখিত হয়েছেন । 'বাভনন পঢরাণ- 
গলে বহ: শতাব্দী জুড়ে রচিত হয়েছিল । সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে 
একই ব্যাক্তির এতকাল ধরে এতগুলি গ্রল্হ রচনা করা সম্ভব হয় 
{ক করে ? এই প্রশ্মের উত্তর হিসাবে নারদপুরাণে বলা হয়েছে যে 
হরি ব্যাসরুপে বিভিন্ন জন্মে অবতাঁণ” হয়ে মানুষের মঙ্গলের জন্য 
সেগডলৈ রচনা করেছেন । (৯) তার অর্থ" দাঁড়ায় পরোক্ষভাবে 
স্বীকার করা যে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন পনরাণগ্যি 
রচনা করেন। আর এই লেখকদের ব্যাস নামে চিহ্তি করার 
উদ্দেশ্য হল পঢুরাণগড়লের মযাদা বান্ধত করা । 


৯। পুরাণ মেকমেবাসীং চতুবর্ণস্য বীজম, 
হারব্যগস স্বরূপেন জায়তে চ যুগে যুগে” 
নারদীয় পরাণ ৷ পুর্বভাগ । চতুর্থপাদ ৯৩৯ নং রর 
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হউ অপ্যান্স 
মহ।ভারন্তর বিভিন্ন স্তর 
> 
মহাভারতের (বিভন্ন নাম 

আমরা লক্ষ্য করে থাকব যে মহাভারতের প্রাত পর্বের প্রথমে 
একটি নমাঁস্রুয়াসূচক শ্রোক আছে । সেটির বিশেষ তাৎপর্য আছে। 
তাই তার উদ্ধাঁতর এবং ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। শ্রোকটি এইঃ 

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরফৈব নরোত্তমম্‌। 

._ দেবীং সরস্বতাফ্ণৈব ততো জয়মন্দীরয়েখ ॥ 

মহাভারতের বিখ্যাত টীকাকার নীলকণ্ঠ তার এই ব্যাখ্যা করে- 
ছেন ৫ “নারায়ণ, নর, নরোত্তম এবং সরস্বতী দেবীকে প্রণাম 
জানিয়ে তারপর জয় নামে গ্রন্থটি পাঠ করতে হয়।” এখানে 
নারায়ণের অর্থ সুস্পষ্ট । তিনি স্বয়ং বিষ্ণু । নর এখানে মহা- 
ভারতের অন্যতম 'বশিষ্ট চরিত্র অজনকে সুচিত করে; কারণ, 
[তিনিই মহাভারতে বার্ণত যুদ্ধে মূল ভূমিকা গ্রহণ করে ছিলেন। 
নরোভম যে শ্রীকৃষ্ণ সেকথা গীতায় বলা হয়েছে। (১) সরস্বতী 
হলেন পৌরাণিক যুগে পারকাঁজপত বিদ্যার অধিষ্ঠান দেবা । তাঁর 
সাঁহত আমরা সপাঁরচিত। {তান বিদ্যা নামেও পাঁরচিত। 
সুতরাং এই বিরাট মহৎ কাব্য পাঠের আগে তাকে নমস্কার নিবেদন 
অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ৷ জয় শব্দটি মহাভারত গ্রন্হটিকে সূচিত 
করে। ইতিপূর্বে ডীল্লাখত হয়েছে যে মহাভারতের যে অংশটি 
সবাগ্রে রচিত হয় তার নাম ছিল জয় । তারও একটি কারণ ছিল। 
মহাভারতের মূল ঘটনা ছিল কুর:ক্ষেত্রের যুদ্ধ । যে যনদ্ধ হয়ে- 
“ছল একটি ন্যায্য আঁধকারকে স্বীকৃতি দেবার জন্য । পাণ্ডবদের 
ন্যায্য দাবী দুযোধন দিতে অস্বীকার করায়, তার নিষ্পত্তির জন্য 


১। আঁস্ম বেদে লোকে চ প্রাথতত্তৰ প:রনযোত্তম £ ॥ গীতা ১৫ । ১৮ 
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এই যুদ্ধ। সুতরাং তা ধর্মযুদ্ধ। মহাভারতের প্রতিপাদ্য বষয় 
যে পক্ষের দাবী ধর্মদ্বারা সগার্থত তার জয় আনবার্ধ। “যতো ধর্ম 
স্ততো জয়ঃ, ; যেখানে ধর্ম সেখানে জয় । কুর-ক্ষেত্রের যুদ্ধে যে 
পক্ষের দাবী ধর্ম সমার্থত তারই জয় হয়েছিল । সুতরাং তা ধর্মের 
জয়। মহাভারতের প্রথম রচিত অংশাঁটর: এই যুদ্ধই উপজীব্য 
{ছল । সেই কারণেই সম্ভবত তার নাম দেওয়া হয়ৌছল ‘জয়’ । 
সেই কারণেই শ্রোকাটতে ঈশ্বর, বাগৃদেবী এবং ধর্মের জয় 
অর্জনে যে দুই এীতহাঁসক মানুষ মূল ভূমিকা গ্রহণ করোছলেন 
তাঁদের নমস্কার নিবেদন করে মহাভারত পাঠের উপদেশ দেওয়া 
হয়েছে । তা আত সঙ্গত। তার আঁতারন্তভাবে তার মধ্যে একাঁট 
তাৎপর্য অন্তীর্নাহত আছে । 
মনে হয় এই চার নাম অকারণে এই শ্মোকটির মধ্যে উল্লাখত 
হয়নি । প্রথমে নারায়ণের উল্লেখের তাৎপর্য ক দেখা যেতে পারে । 
তানি ভাক্তিবাদের যুগে যে একে*বরবাদ স্থাঁপত হয় তার দেবতা ৷ 
তাঁর আরও জনাপ্রয় নাম বিষ্ণু । সুতরাং তা ভাঁস্তবাদের চিন্তার: 
কথা স্মরণ কারিয়ে দেয় । 
তারপর আসে নর শব্দের উল্লেখ । মহাভারতের মধ্যে অনেক 
গু প্রধান চরিত্র দেখা যায়। সম্ভবত নায়কও একা ধক ; কারণ, 
দুটি পরস্পর বিরোধাঁ শান্তর দ্বন্দ এই মহৎ কাব্যের প্রধান উপ- 
জীব্য। ফলে ব্াধা্ঠর এবং দুযোধন উভয়েই পাঁরভাষক অর্থে 
নায়ক বলে বিবেচিত হতে" পারেন। মহাভারতের কাঁহনী এত 
শিবরাট এবং তার মধ্যে এত ঘটনার সমাবেশ হয়েছে যে আরও 
কয়েকাঁট চারত্র তাঁদের উপর আরোপিত ভ্যীমকার গুণে এমন 
প্রাধান্য পেয়েছেন যে প্রধান চারত রুপে স্বীকাতি না 'দয়ে উপায় 
নেই । যেমন ভ+জ্ম চারন্র। এক রকম বলা যায় [তানই মহা- 
ভারতের কাহনীর ভত্তি স্বরুপ । তাঁর আত্মত্যাগই এই কাঁহনীর 
উৎস৷ অনুরূপভাবে অজ:ন এবং কৃষ্ণও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ 
করেছেন । “ঠিক বলতে 1ক যাঁরা পারিভাষিক অর্থে নায়ক তাঁদের 
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অপেক্ষা এদের ভূমিকা বেশী মূল্যবান । 

এই পাঁরবেশে তৃতীয় পাণ্ডব অজ:ন বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা 
আকর্ষণ করেন। ঠক বলতে ক কুরঃক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি মৃখ্য 
ভূমিকা নিয়োছলেন। পাণ্ডবদের পক্ষে তানই একমান্র সার্থক 
মহারথী ॥ তাঁর বাই যুদ্ধে ধর্মের জয়কে সম্ভব করোছল। 
তাই জন্যই ?ক তাঁর আর এক নাম বিজয় ছিল? সে যাই হক 
{তি নমস্কার পাবার আঁধকার নিশ্চয় রাখেন । সুতরাং এই 
শ্বোকে তাঁর উল্লেখ অনুমোদন যোগ্য ৷ 

তারপর নরোত্তমকে প্রণাম জানান হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ ও অজ:নের 
মত তাঁর ভূমিকার গুণে মহাভারতের অন্যতম বিশিষ্ট চারত। 
অবতারবাদের প্রতীক । সূতরাং তিনি ভক্তিবাদের যুগের কথা 
স্মরণ কাঁরয়ে দেন। 

শেষে আসেন সরস্বতী । তিনি স্পষ্টই পৌরাণক যুগের 
প্রতীক। তানি পৌরাণিক দেবতাদের মধ্যে যাঁরা বিশেষ প্রতিষ্ঠা 
পেয়েছেন তাঁদের অন্যতম ৷ বিদ্যাদায়নী দেবী হিসাবে তিনি 
বিশেষ জনাপ্রয়। সূতরাং মহ্যভারতের মত মহৎকাব্যের পাঠের 
আরম্ভ হবার পূর্বে তাঁকে প্রণাম নিবেদন বিশেষ ফ্যাক্তিসম্মত। 

মহাভারতেন্ম আঁদনামের এখানে উল্লেখ ও মনে হয় বিশেষ 
তাৎপর্যপূর্ণ । কুরঃক্ষেত্রের যুদ্ধের পরিবেশ বৈদিক যুগের 
পাঁরবেশ। তখন সমাজ পাঁরচালত হত বর্ণ ও আশ্রমধর্ম দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত হয়ে। ক্ষত্রিয়ের বর্ণ অন:সারে কর্তব্য হল যে অধিকার 
ন্যায়সঙ্গত তা আদায়ের জন্য প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করা। সুতরাং 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ধর্মের পক্ষে জয় বৈদিক যুগের আশ্রমধমের 
কথা স্মরণ করিয়ে দেয় । এইভাবে এই চারাট নামের উল্লেখের মধ্য ৷ 
য়ে মহাভারতের রচনাগলর প্রকাতিগত ভিন্নতার পারচয় মিলে 
যায়। তাতে তিনটি স্তরের রচনা পরস্পর মিশ্রিত আকারে আছে। 
বৈদিক যুগের ভাবধারা, ভাক্তিবাদের যুগের অবতারবাদের ভাবধারা 
এবং পরবতর্সকালের বহু দেব-দেবী প্রভাবিত পৌরাণিক যুগের 
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ভাবধারা সদতরাং শ্রোকাটিতে চারটি নামের উল্লেখ মহাভারতের 
'বিষয়গত ব্যাঁপ্তর পরিচয় দেয়। বৈদিক যুগে শেষে তার আরম্ভ 
এবং প্রাক্‌ পৌরাণিক যুগ পর্যন্ত তা বিস্তৃত ছিল। এমন ক 
পৌরাণিক যুগের িন্তারও তার মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটেছিল । 

আমরা আরও জেনোছি যে সংযোজনের ফল মহাভারতের প্রকৃতি 
এবং আয়তনের যে পাঁরবর্তন ও পাঁরবদ্ধন ঘটেছে তার সঙ্গে 
সঙ্গাত রক্ষা করে তার নাম তিনবার পাঁরবার্তত হয়েছে। প্রথমে 
তার নাম 1ছল জয়’, তারপর তার নাম হল ‘ভারত’ বা “ভারতৈ- 
{তহাস’ এবং সর্বশেষে তার নাম হল “মহাভারত? তার আদি 
নাম জয়'হবার কারণ তা সে অবস্থায় কুরঃক্ষেত্রের যুদ্ধে পাদ্ডবদের 
বিজয়ের কাঁহনীর মধ্যে প্রধানত সাঁমিত ছিল। তারপর তার 
নাম ‘ভারত’ বা 'ভারতেতিহাস* হবার কারণ পাণ্ডব ও কৌরব 
শাখা যে বংশ হতে উদ্ভূত হয়েছিল তাদের আঁদ পুরুষ ছিলেন 
ভরত। তাঁর স্থাপত বংশের নাম তাই ভারতবংশ । গ্রন্থটির এই 
বংশের ইতিহাস উপজীব্য হওয়ায় তার নাম হল ভারত’ বা 
‘ভারতোঁতহাস’ । সংযোজনক্রিয়ার যখন সমাপ্তি ঘটল, তখন মহা- 
ভারত নানা আখ্যায়কা নানা ধর্মশাস্ত বিষয়ক আলোচনাকে আশ্রয় 
দিয়ে বিরাট এবং ভারা হয়ে উঠল । অন:ক্রমণিকা পর্বে তাই বলা 
হয়েছে যে সেই কারণে সর্বশেষে তার নামকরণ হল “মহাভারত 1” 
তাই সেখানে বলা হয়েছে মহত্বাচ্চ,ভারত্বচ্চ মহাভারতম,চ্যতে ৷ (১০) 
মহৎ বলে এবং ভার বলে তাকে মহাভারত বলা হয় । 


২ 
ভারতবংশের পরিচয় 
একাট ধারণা প্রচলিত আছে যে শকুন্তলার পুত্র ভরতের নাম 
অন*সারে আমাদের দেশের নাম মহাভারত হয়েছে। এ বিষয় 
[কল্তু বিতর্ক আছে । ভরত নামে এক রাজার নামে যে ভারত 
১০। আদিপর্ব ১। ২৭৪ 
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চিহ্নিত হয়েছে তাতে বিতর্ক নাই ; কিন্তু সে রাজা কোন রাজা তা 
নিয়ে মতদ্বৈধ আছে । সেই জন্য বিষয়টি এখানে পরিষ্কার করে 
নেওয়া দরকার । 

খগবেদের একাধিক মণ্ডলে ভারতজাতির উল্লেখ আছে । 
তৃতীয় মণ্ডলে তাদের বিষয় দুটি সূক্তে এবং সপ্তম মণ্ডলের দুটি 
সুস্তে তাদের সম্বন্ধে আলোচনা আছে । (১১) এই স্‌ক্তগুলিতে 
যে তথ্য পাওয়া যায় তাদের 1ভন্তি করে একাঁট কাঁহনীও গড়ে 
তোলা যায়। সেট এই রকম দাঁড়ায় । 
"সেকালে সুদাস নামে এক রাজা ছিলেন। ইন্দ্র তাঁর প্ঠ- 
পোষক 1ছলেন। বশিষ্ঠ ছিলেন তাঁর পুরোহিত । অপর 1দকে 
ভরত নামে এক গোষ্ঠী ছিল। বিশ্বামিত্র তাঁদের পুরোহিত 
ছিলেন। কাহিনীতে আছে শৃতদ্রু ও বিপাসা নদী পার হয়ে 
ভরতগণ জুদাসকে আক্রমণ করেছিল । সেই যুদ্ধে সুদাস জয়লাভ 
করেন। এই প্রসঙ্গে বাভনন সুক্তে ‘ভরতাঃ’, ভরতস্য পূত্রাঃ__-এই 
কথাগ্যালর উল্লেখ আছে । স:তরাং অনুমান করা যায় যে বেদের 
যুগে ভরত নামে এক গোষ্ঠী ছিল; সম্ভবত তারা ভরত নামে 
এক রাজার বংশধর। তাদের গোষ্ঠীকে “ভরতজনও' বলা হত । 

ভারত কথাটির সংস্কৃত সাহত্যে প্রথম উল্লেখ পাই মহাভারতে, 
তার আঁদপর্কে আশ্রিত শকুন্তলা উপাখ্যানের মধ্যে । সে কাহনা 
হল এই । শকুন্তলা একাঁদন রাজা দ*স্মন্তের সভায় অন্তঃসত্তা 
অবস্থায় উপস্থিত হয়ে তাঁর অন্তঃপুরে প্রবেশের অধিকার চাইলেন ৷ 
তাঁর এই দাবার ভিত্তি হল দ:্মন্ত শকুন্তলাকে গোপনে বিবাহ 
করেছিলেন এবং শকুন্তলার ভাবী সন্তানের তিনি জনক । দনজ্মন্ত 
কন্তৃ বিবাহ ও শপতৃত্ব দুটি অভিযোগই অদ্ৰাকার করলেন । সেই 
পাঁরাশ্থীততে শকুন্তলার ভাগ্যবলে এক “আকাশচারণী বাক্‌ 
দুজ্মন্তকে এই আদেশ করল £ 


১১। বগাবেদ। ৬। ১৩ ৩ | 6৩, ৭1 ১৮ ও ৭1 ৮৩ সম্তগণীল দুষ্ব্য 


১১৭ 


শাকুন্তলং মহাত্মানং দৌত্মান্তং ভর পৌরব । (১২) 

অথাৎ, হে গুরুর বংশধর, শকুন্তলার গভ্থি সন্তান তোমারই 
পুত্র, তাকে ভরণ কর। একই আকাশবাণী আরও বলল এই পুত্রকে 
যেহেতু ভরণ করতে বলা হয়েছে সেই হেতু তার নাম হক “ভরত'। 
সেই নির্দেশ অনুসারেই নাকশকুন্তলার এই পূত্রটির নাম হয়েছিল 
ভরত । 

সূতরাং এই কাঁহনী হতে জানা যায় দুজ্সন্তের এই পুত্রের 
নাম কেন ভরত হয়োছল । 1তাঁনই কৌরবদের বংশের প্রতিষ্ঠাতা । 
তাই এই বংশের আর এক নাম ভারত বংশ। আঁদপর্বে ভরতের 
বংশের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যায় ভারতের উত্তর- 
প্যরুষ শান্তনূর আগে আরও তের জন রাজা ভারত বংশ অলঙ্কৃত 
করে গেছেন । তাঁদের সকলের নাম এখানে উল্লেখ করবার প্রয়োজন 
দেখি না। তবে দঃজনের নাম উল্লেখের প্রয়োজন আছে; কারণ, 
এই বংশ তাঁদের নামের সাঁহত জাঁড়ত। তাঁরা হলেন ভরতের 
প্রপোন্র হস্তী । তাঁর নাম অনসারেই কুরুবংশের রাজধানীর নাম 
হয়েছে হঞ্তিনাপুর ৷ হস্তীর বৃদ্ধ প্রপৌন্রের নাম ছিল কুরু ৷ তাঁর 
নাম অনসারে এই বংশ কুরুবংশ নামে পাঁরচিত এবং দুযোঁধন 
ভ্রাতুগণ সহ কৌরব গোষ্ঠী বলে পাঁরচিত ৷ (১৩) 

সুতরাং আমরা পাই যে ভরতই কৌরবদের বংশের আঁদপুরুষ 
ছলেন। অনেকে বলেন এই ভরতের নামেই আমাদের দেশের নাম 
ভারতবর্ষ ; কিন্তু তা তথ্যদ্বারা সমার্থত নয়। এই প্রসঙ্গে এমন 
মন্তব্য আছে যা এই ধরনের অনুমানের অবকাশ রাখে না। মহা- 
ভারতেই বলা হয়েছে যে দ:জ্মন্তের পূত্র ভরত কাত্মান রাজা 
হয়োছলেন এবং সেই কারণে তাঁর বংশকে ভারতবংশ বলা হয়ে 
থাকে ।  প্রাসা্গিক মন্তব্যটি এই ঃ 
_. ভরতাদ্‌ ভারতী কীর্ত যেনেদং ভারতং কুলম্‌। (১৪) অথাৎ 
ভরত কীতি'মান রাজা ছিলেন এবং সেই জন্য এই কুল ভারত 
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নামে পারচিত । সুতরাং ভরতের মহতী কীর্তি হেতু তাঁর স্থাপিত 
বংশকে ভারতকুল বা ভারতবংশ নামে চিহ্নত করা হয়োছিল। সে 
ক্ষেত্রে আমাদের দেশের নামকরণের সঙ্গে ভরতের নাম সংযুক্ত করার 
অবকাশ [বিশেষ থাকে না। 
এরপর ভরত নামটির উল্লেখ পাই ভাগবৎ পুরাণে একট 
ভিন্ন সূত্রে। তার পঞ্চম স্কন্দে রাজা খাষভের পূত্রদের কাহিনী 
আছে। তাঁর পাঁচাট পুত্র ছিলেন । তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম 
ভরত ছল । হীন জ্যেষ্ঠ এবং গুণে শ্রেষ্ঠ হওয়ায় তাঁকেই পিতা 
1সংহাসনের উত্তরাধিকারী রূপে মনোনীত করেন । তাঁর কাহিনী 
ভাগবতে একটি বিশেষ কারণে প্রাসঙ্গিক হয়ে 'পড়ে। ভাগবতের 
প্রাতপাদ্য হল ভগবানে ভাঁন্ততে সাফল্য অর্জনের জন্য একান্তিক 
নিষ্ঠার প্রয়োজন । একাগ্র মন নিয়ে, তন্ময় হয়ে ঈশ্বরের চিন্তা 
করতে হবে । ভরতের ভগবানে বিশেষ ভন্তি 'ছিল। কাহিনীতে 
আছে একটি হরিণা মৃত্যু বরণ করবার পূর্বে একটি শাবক প্রসব 
করোছিল। ভরত তার অসহায় অবস্থা দেখে তার প্রাতি অন্মকম্পা 
হেতু তাকে পালন করে বড় করেন। ক্রমশ মূগশাবকটির প্রতি 
মমতা অত্যন্ত বান্ধত হওয়ায় তিনি ঈশ্বর চিন্তায় অবহেলা করে 
1সাদ্ধর পথ হতে ভুম্ট হন । 
সে যাই হক, এই কাহনীতেই উল্লেখ আছে যে এই ভরতের 
নাম অন:সারেই আমাদের দেশের নাম ভারতবর্ষ হয় ॥ মনে হতে 
পারে শুধ্‌ ‘ভারত’ নাম হলেই ত পারত ; তার সঙ্গে আবার ‘বর্ষ 
যোগ হল কেন ? আমাদের স্বাধীন ভারত সরকার ত সংবিধানে 
সেই নামই রেখেছেন । তার একটি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা ভাগবতেই 
পাওয়া যায়। ' তা প্রস্তুতি হিসাবে পাঁথবা সম্বন্ধে আমাদের 
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দেশের প্রাচীন চিন্তার সাঁহত কিছু পরিচয়ের প্রয়োজন আছে। 
আমাদের দেশের প্রাচীন ভৌগাঁলক বিবরণ অনুসারে পাঁথবীতে 
সাতটি দ্বীপ আছে । তাদের মধ্যে জম্বু দ্বীপ অন্যতম ৷ নয়টি 
অংশ বা বর্ষে বিভন্ত। ভারত সেই নয়াঁট অংশের অন্যতম । সেই 
জন্য ভারতের নাম ভারতবর্ষ । তার অর্থ দাঁড়ায় ভারত হল জম্বদর 
দ্বীপের নয়টি বর্ষের একটি বর্ষ বা অংশ। ভারতের সঙ্গে বর্ষ“ 
শব্দাট সংযুক্ত করা হয়েছিল এই কারণে । 

সুতরাং তিনটি পৃথক সুত্রে ভারত শব্দাটর প্রাচীন সাহত্যে 
উল্লেখ দেখা যায় ৪ খগৃবেদ, মহাভারত এবং ভাগবত । আমরা 
দেখলাম ভাগবতের কাহিনী অনুসারে আমাদের সংযোগ ঘটেছে 
খষভ পুত্র ভরতের সঙ্গে, দুজ্মন্তের পুত্র ভরতের সঙ্গে নয়। 
প্রাসঙ্গিক খ্বোকাঁট এই £ 

যেষাং খল? মহাযোগাী ভরতঃ জ্যেম্ঠপনত্রঃ শ্রেম্ঠগণ আসাৎ 

যেনেদং বর্ষং ভারতাঁমাতি ব্যপাঁদশান্ত ॥ (১৫) 

অথাৎ (খষভদের পঢ়্রদের মধ্যে ) মহাযোগী ভরত জ্যেষ্ঠ এবং 
গুণে শ্রেষ্ঠ ছলেন, যার নাম অনুসারে (আমাদের দেশকে ) 
ভারতবর্ষ বলা হয়ে থাকে । 

তবে উপরে স্থাঁপত শ্লোক হতে এটাও প্রমাণ হয়ে যায় যে 
দুজ্মলন্তের পঢ় ভরতের ভূমিকা ও নামকরণ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 
তাঁর স্থাপিত বংশ ভারত বংশ নামে খ্যাঁত লাভ করে । কুর:ক্ষেত্রের 
যুদ্ধ এই বংশেরই দুই শাখার মধ্যে অন্তর্ধন্দের পাঁরণাতি। সেই 
কারণে মহাভারতের সঙ্গে ভারত নামটি য্ন্ত হয়ে পড়ে । মহাভারতে 
বলা হয়েছে । এ বিষয় আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। 

আমরা জেনেছি যে মহাভারত যখন সম্পূর্ণভাবে বিকাশ লাভ 
করে তার বর্তমান বিরাট আকার ধারণ করল তখন তার এই নাম 
হল। অর্থাৎ ভারত্ব হেতু মহাভারতের নামের সঙ্গে ভারত শব্দাট 
যুক্ত হয়েছে । আঁদপর্বের আরম্ভেই এই ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে । 


১৫। ভাগবত ৫। ৪। ৯ 


৯৯১) 


বলা হয়েছে যে তাতে মহৎ কাহিনী এবং মহৎ বচন আছে এবং ওজনে 
ভারী বলে তার নাম মহাভারত হয়েছে। তবু মনে হয় 
যেন দজ্সন্ত পুত্র ভরতের বংশের কাহিনী এই মহাগ্রন্ছের আলোচ্য 
বিষয় বলেও তার নাম মহাভারত হয়ে থাকবে । বরং তার সম্ভা- 
বনাই বেশী । পূর্বে মহাভারতের "দ্বিতীয় অবস্থায় এই কারণেই 
তার নাম হয়োছল ভারত । পরবত্কালে আতারস্ত সংযোজনের 
ফলে তা বিরাট হল বলেই তা মহাভারত হয়োছল। অন্তত এটিও - 
একাটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হতে পারে । 

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় পাঁরছ্কার করে নেওয়া যেতে 
পারে। আমরা জান যে বংশে দুযোধনাদি ধূ'রাষ্ট্রগণ এবং 
যাঁধান্ঠরাঁদি পান্ডবগণ জন্মগ্রহণ করেন তা নানা নামে পাঁরচিত 
যেমন পুরুবংশ, ভারতবংশ, কুরুবংশ ॥ এই নামগুলি এসেছে এই 
বংশের বিভিন্ন কীর্তমান রাজার নাম হতে । বেদের পরূরবার 
নামে আছে। তাঁনই একরকম এই.বংশের আদিপুরুষ । সেই 
কারণে এই বংশের"নাম পুরবংশ এবংএই বংশের সন্তানদের পৌরব 
বলা হয়। পুরূরবা হতে বিচিন্রবীর্ের পিতা শান্তনূর মাঝখানে 
বহু পুরুষ আছেন । তাঁদের মধ্যে যাঁরা বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন 
তাঁদের নাম ধারাবাঁহক উল্লেখ করা যেতে পারে । নহূষ ছিলেন 
পুরুরবার পুত্র । তান সশরারে স্বর্গে যেতে চেয়েছিলেন বলে 
বিখ্যাত । তাঁরই উত্তর পুরুষ যযাতি । দৈত্য গুরু শঢক্রের কন্যা 
দৈবযানী এবং দৈত্যরাজ কন্যা শমিষ্ঠার সাঁহত তাঁর বিবাহ হয়। 
শমিষ্ঠার পুত পুর পিতার ভোগবাসনা তূঁপ্তর জন্য নিজের 
যৌবন দান করে বিখ্যাত হয়েছিলেন । বলা যেতে পারে এর 
নাম হতেও এই বংশের নাম পুরুবংশ হয়ে থাকবে । তবে আদি 
পুরহ্ষ পুরুরবা হতে নাম আসার সম্ভাবনাই বেশি । সে যাই 
হক পুরূর পুত্র দ:জ্ঞ্ত। তশর পুত্র ভরতের নামে এই বংশ 
ভারতবংশ বলে খ্যাত। হষ্ডিনাপরের স্থাপক হস্তীর উত্তরপদরন্য 
হল্লেন কুর ৷ তশর নামেই এই বংশের নাম কুরনবংশ । কুরুর 
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উত্তরপুরুষ প্রতীপ। তারই পুত্র শান্তনু, যাকে নিয়ে মহা- 
ভারতের কাঁহনী আরম্ভ । 


৩ 
মহাভারতের রচনার তিনটি স্তর 


এখন মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যেতে পারে । আমরা উপরের 
আলোচনা হতে পাই যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মহাভারতের 
প্রকৃত সংযোজন হেতু পাঁরবাদ্্ধত ও পাঁরবার্তিত হয়েছে । আঁদ- 
রূপের নাম ছিল ‘জয়’ । তারপর আখ্যাঁয়কা প্রভাতি সংযোজনের 
ফলে তার নাম হল “ভারত” । সর্বশেষে নানা িশ্রপ্রকীতির সংযো- 
জনের ফলে তার আকাতিও বিরাট হয়ে গেল এবং তার জন্য পারণত 
রুপে তার নামে হল. ‘মহাভারত’ । 
১ এইভাবে সংযোজনক্রিয়ার ফলে মহাভারতের মধ্যে নানা কালে 
নানা প্রকাতির রচনার মিশ্রণ ঘটেছে। তাই তার বর্তমান রুপে 
তার মধ্যে নানা যুগের ভাবনা ও চিন্তা ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে । 
সুত্তরাং মহাভারতের সামাগ্রক প্রকৃতির সাহত পাঁরচিত হতে হলে 
কোন কোন যুগের চিন্তা তার মধ্যে স্থান পেয়েছে সে বষয় একটি 
ধারণা করে নেবার প্রয়োজন হয়ে গড়ে । 
- আমর দেখতে পাই মহাভারতের উপর তিনাঁট যুগের প্রভাব 
এসে পড়েছে । কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের তাঁরখ  খজ্টপূর্ব দশম 
শতাব্দী ধরা হয়। তা বৈদিকযগের মধ্যে পড়ে । তার ওপর 
সংযোজন প্রক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটে পুরাণগুলির রচনা আরম্ভ 
হবার পূর্ব পর্যন্ত । “বিশেষজ্ঞদের মতে প্রথম পুরাণ রাঁচিত হয় 
খুষ্টীয় 'দ্বতার শতাব্দীতে । তখন ভান্তিবাদের যুগ আমাদের দেশে 
সুপ্রতিষ্ঠিত । এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা উচিত যে ত্রিমূর্তির পাঁর- 
কল্পনা এবং তদের তিনাঁটি পৃথক দেবতা রূপে স্বীকৃতি এবং 
বিষ্ণুর অবতারদের পাঁরকল্পনা পুরাণগদাল রচিত হবার পুবেই 
আমাদের দেশে বিকশিত হয়োছিল। বিষয়টি পূর্বে আলোচিত 
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হয়েছে । বেদের যুগ ও ভান্তবাদের যুগের মাঝখানে একটি 
মধ্যবতাঁ যুগ ছিল যাকে আমরা ধর্মশাস্রের যুগ বলতে পার । 
তখনও বৈদিক সমাজ বিন্যাস এবং যক্ঞকর্ম রীতি প্রচলিত থাকলেও 
তার কিছ গৌণ পাঁরবর্তন ঘটোছল। যেমন নারীর অধিকার 
সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল । এই সময় মনর বচন প্রচলিত হয় 
বলে মন্স্মাতর অনুসরণে তাকে স্মৃতির যুগেও বলা যায়। 

সুতরাং আমরা পাই যে মহাভারতের সংযোজন প্রাক্রয়ার ফলে 
যে বিরাট. কাল জুড়ে তা রচিত হয়োঁছিল তাকে অবলম্বন করে 
ভারতের হীতিহাসে সামাজিক বিন্যাস, ধর্ম এবং নীতিগত চিন্তার 
পাঁরবর্তন ঘটোছল। তার আনুষাঙ্গক ফল 1হসাবে মহাভারতের 
রচনায় [তিনাট বাভিন্ন প্রকৃতির চিন্তার স্তর পরস্পর মিশ্রিত" 
আকারে পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে আমারা যাঁদ প্রাতটি স্তরের চিন্তা 
ধর্ম তথা নীতিগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অবাঁহত হতে পারি, তা হলে 
মহাভারতের কোন অংশের রচনায় কোন স্তরের লক্ষণগাল পাওয়া 
যায় তা আঁবি্কার করে নিতে পাঁর। তার সাহায্যে কোন অংশ 
কোন যুগেরচিত তা বার করে দেওয়া সম্ভবত হয়। এই পর্বে 
প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে প্রাতাট স্তরের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে 
একটি সংক্ষিপ্ত পারচয় স্থাপন করা হবে । 

বোদকষুগে উপাসনারশীতি এবং সমাজজীবন নিয়ান্তুত হত বর্ণ. 
অথাৎ বৃত্তিগত জাতিবিন্যাস ও আশ্রয় বা জীবনের বাঁভনন অবস্থায় 
শবাঁভন্ন ভূমিকার ব্যবস্থার সাহায্যে । সেই কারণে বোঁদক যুগের 
ধর্মকে বণাশ্রম ধর্ম বলা হত। সমাজে চার শ্রেণীর বর্ণ ছিলঃ ব্রান্মণ 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শাদ্র। আদি আঁধবাসীরা শর শ্রেণীর অন্তভূক্ত 
ছল । অন্য তিন বর্ণ আর্ধজাতির মানুষের মধ্যে সীমাক্ধ 
বছল। ব্রাহ্মণ পৌরোতিত্য, অধ্যাপনা ও শাস্তাঁদ রচনা করত । 
ক্ষত্রিয় রাজ্যপালন করত এবং যোদ্ধার বৃত্তি অবলম্বন করত। বৈশ্য 
কৃষি ও ব্যবসায় করে জীবন ধারণ করত। মনীষাদীপ্ত ব্রাহ্মণগণ 
অরণ্যের পরিবেশে আশ্রম স্থাপন করতেন। যেখানে বেদপাঠ হত, 
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যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হত এবং গ্রন্থ রাঁচিত হত । এই পাঁরবেশেই প্রাচীন 
কালের উপানিষদগযীল রচিত হয়োছিল। যান আশ্রমের অধ্যক্ষের 
ভুমিকা পালন করতেন তাঁকে কুলপাঁত বলা হত। শদ্রজ্াাতর 
জীবিকা ‘ছল অন্য জাতির সেবা করা বা. পশুুশিকার করে জীবন 
ধারণ করা । বর্ণ অনুসারে জশীবকার বিন্যাস প্রথম অবস্থায় ?শাথল 
ছল । পরে তা কঠোরভাবে পালিত হত। 

ব্যান্তমানূষের জীবন 'নয়ান্দিত হত আশ্রম ধর্মের দ্বারা । এই 
আশ্রমধর্ম [তিনটি উচ্চবর্ণের উপর প্রয়োগ করা হত। প্রীত মানুষের 
জীবনকে চারাঁট ভাগে ভাগ করা হত এবং প্রতি ভাগকে আশ্রম বলা 
হত। প্রতি আশ্রমে বিভিন্ন প্রকাতির জীবনযারা রীতির ব্যবস্থা 
খছল। জীবনকে চারি ভাগে ভাগ করা হতঃ ব্রক্ষচর্য, অথাৎ : 
গ্‌রুগৃহে থেকে শিক্ষালাভ ; গাহ্থ্য অথাৎ বিবাহ করে সংসার 
জীবন যাপন ; বানপ্রন্থ, অথাৎ প্রৌঢ় বয়সে বনে গিয়ে বাস ; যতি, 
অথাৎ বার্ধক্যে পারব্রাজকের জীবন যাপন । 

মানুষের জীবনের লক্ষ্য কি হওয়া উচিত তা বুঝাতে সেকালে 
পুরষার্থ শব্দটির ব্যবহার করা হত। শ্রাতর যুগের পুরযার্থ 
ছল দুই রকম। প্রথম হল যজ্ঞকর্স অনুষ্ঠান করে পন্ণ্য সণ্য় ; 
করে স্বর্গে বাসের আঁধকার লাভ। একে কর্মকাণ্ড বলা হত ৮ - 
কারণ, ষক্ঞকর্মের সাহায্যে অভীম্ট লাভ হত। 'দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল 
দাশশনক জ্ঞান সণ্য় করে ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করে ব্রন্দে 
শবলীন হওয়া । সেকালে ধারণা ছিল যে ৱন্মের উপলদ্ধি হলে 
ব্রহ্মপ্রাপ্ত ঘটে । এখানে জ্ঞানের সাহায্যে অভীষ্ট সিদ্ধি হত বলে 
একে জ্ঞানকাণ্ড বলা হত । 

এই যুগের মানুষের জীবিকার প্রধান অবলম্বন ছল কীষিকার্য 
ও পশুপালন । পশুদের মধ্যে গরু ছিল সব থেকে বড় সম্পদ 
উপানিষদে গল্প আছে রাজা জনক দার্শীনক আলোচনা সভায় 
প্রাতযোগিতায় যান শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হতেন তশকে অনেক গর? দান 
করতেন । 


১২৪ 


এই যুগের যা সব থেকে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট তা হল সে সময় 
নারী সমাজ বিশেষ মযাদার আসনে আঁধাম্ঠিত ছিল। পুরুষের 
পাশে তার সকল ক্ষেত্রে সান আঁধকার ছিল । এই কারণেই স্ত্রীর ' 
নাম ছিল পল্লী । এক সঙ্গে সমান অধিকার নিয়ে যজ্ঞ করবার 
আঁধকার ছল বলে বিঝাঁহত নারীকে পর্নী বলা হত। সেকালে 
পুর বযষের মত নারীর জীবনের 'বাঁভনন উৎসবকে অবলম্বন করে 
বিবাহের আতারন্ত সংদ্কারের ব্যবস্থা ছিল। সেকালে মানযের 
সব থেকে গৌরবের ভূমিকা ছিল বেদের মন্ত্র রচনা করা। দেখা 
যায় খগৃবেদের অন্তভূর্ত নানা সুস্তের খাঁষ বা রচাঁয়তা 1হসাবে . 
অনেকগ্দাল মাহলার নাম পাওয়া যায় । 

একটি বিষয় উল্লেখনীয় যে সেই যুগে চিন্তাবনোদনের উপায় 
হিসাবে অক্ষক্তীড়া অত্যন্ত জনাগ্রয় ছিল । তাতে যেমন সাফল্য 
এবং পরাজয়ের অনিশ্চয়তা শেষ আকর্ষণের বিষয় ছিল, তেমন 
পাঁরণাঁততে মানুষের ভাগ্যের বিপর্যয় ঘটিয়ে সর্বনাশ সাধন করে 
বলে সমাজে নিন্দিত হত। তৰ্দ তার আকর্ষণ দুবার ছিল। যে 
মানুষ অক্ষক্রীড়ার আকর্ষণে ধরা দিয়েছে তার শোচনীয় অবস্থার 
একটি সুন্দর বর্ণনা খগৃবেদের একটি সু্তে পাওয়া যায়। তাই 
তার নাম অক্ষসূত্ত । (১১) 

আমরা দেখব মহাভারতের মৃলকাহিনীর পাঁরবেশে শ্রুতির 
যুগের লক্ষণগুলি পাওয়া যায় ॥ তখনও বণশ্রিম ধর্ম প্রচালত 
ছল ।  যন্ঞকর্ম সম্পাদনই {ছিল আন.জ্ঠানিক ধর্ম। রাজারা 
রাজসূয় যজ্ঞ করতেন, অশ্বমেধ যজ্ঞ করতেন । নানা দ্থানে বিরাট 
অরণ্য জুড়ে আশ্রম গড়ে উঠত ৷; কুলপাঁত তার তত্ত্বাবধান করতেন ॥, 
মহাভারতের কাঁহনার আরম্ভই ত হল নৈমিষারণ্যে অবাদ্থত 
শোনক নামে কুলপাঁতর আশ্রমে । এই ধরনের আশ্রম নানাস্থানে 
অবা্থত ‘ছল বলেই পাণ্ডবদের দীর্ঘকাল ব্যাপী বনবাস সম্ভব 
হয়োছিল। তারা দ্বৈতবন, কাম্যকবন প্রভাতি অরণ্যে অবাচ্ছত 
7 বগবেদা3০1৩৪ ৃ : 
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বিভিন্ন আশ্রমে মুনি-খাঁষদের সান্নিধ্যে বাস করবার সুযোগ 
পেতেন । সেকালের পাঁরবেশে বনবাসের জীবন বিলাসবজিত 
ছিল, কিন্তু নিঃসঙ্গ ছিল না; বরং অধ্যাত্মক্ষেত্রে সমদ্ধতর জীবন 
যাপনের অনুকূল পাঁরবেশ সেখানেই মিলত ৷ ক্ষান্রয়দের উপর 
ন্যস্ত ছিল রাজ্যশাসন ও যোদ্ধারবৃত্তি । তাই রাজবংশের সন্তানদের 
যুদ্ধাবিদ্যা শিক্ষার রীতিমত ব্যবস্থা ছিল । ধর্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন 
মত যুদ্ধ ছল ক্ষান্রয়ের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। তাই তাকে 
ক্ষত্িয়ের স্বধর্ম বলা হত। তখন আশ্রমধর্ম পালন করা হত। 
পাঁরণত বয়সে মানুষ বাণপ্রন্থ অবলম্বন করে অরণ্যের মধ্যে 
অবস্থিত আশ্রমে বাস করতেন। মহাভারতের আশ্রমবাঁসক পর্বে 
আমরা পাই ধৃতরাম্ট্, গান্ধারী, কুন্তী ও বদর কুরএক্ষেত্রের 
য্দ্ধের পর আশ্রমে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। গ্রীল মহাভারতের 
শ্র“াতর যুগের উপাদানের দশন । 

স্মৃতির যুগে মোটামুটি বণশ্রিম' ধর্ম অপারবরতিত ছিল । 
তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দৃষ্টিভাঙ্গির এবং সমাজব্যবস্থার ছু পাঁরবর্তন 
ও লক্ষ্যকরা যায়। সেগ্দাল এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। 
শ্রুতি বা উপানষদের যুগে কর্মফলের দ্বারা [নয়ন্ত্িত জন্মান্তর- 
বাদ বদ্ধমূল সংস্কারে পাঁরণত হয় ীন। আমরা দোঁখ প্রাচীন 
উপনিষদে পরজন্ম আছে কনা, কর্মফল পরজন্ম নিয়শ্রণ করে 
কিনা এ বিষয় কিছু অস্পষ্ট মন্তব্য ও আলোচনা আছে। তাদের 
মধ্যে পরস্পর গৌণ বিষয়ে বিরোধও আছে । সংক্ষেপে বলা যায় 
যে তখন কর্মফল নিয়াত জন্মান্তরবাদকে বিকাশশশল অবস্থায় 
পাওয়া যায়। কোথাও বলা হয়েছে যে যেমন বাসনা পোষণ করে 
সেইমত পরজন্মে তার অনুকূল পরিবেশ পায়। কোথাও বলা 
হয়েছে পণ্যকর্মের বলে জন্মান্তরে উন্নততরে জীবন লাভ হয় 
এবং পাপ কর্মে তা অবনমিত হয়। -পরজন্ম বা কর্মফলবাদ 
তখনও দঢ় প্রতীত/বা বিশ্বাসরুপে প্রাঁতান্ঠিত হয় বি । 
এই জন্মাদ্তরবাদের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ভারতীয় দাশশীনক দৃষ্টি ভঙ্গি 


১২৬ 


ও রীতিমত পাঁরবতিত হয়ে যায়। শ্রুতি বা উপনিষদের যুগে 
বিশ্বকে আনন্দের প্রকাশ রুপে দেখা হত। “আনন্দর্পমঘৃতং 
যাঁভাতি* বলতে খাঁষ উল্লাস বোধ করতেন। সেই অর্থেই 
রবীন্দ্রনাথ সংসারজীবনকে বিশ্বরূপের খেলাঘর, বলে বর্ণনা 
করেছেন। কিন্তু জন্মান্তরবাদ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে একটি ধারণা 
ফুটে উঠল যে মানবজীবন দহঃখময়। এই দ:ঃখবাদ এমন 
সবাত্বক হয়ে দাঁড়াল যে দাশশীনক চিন্তা জন্মবন্ধন হতে মান্ত- 
লাভকেই পদরঃযার্থর্‌পে গ্রহণ করল। ফলে এল বুদ্ধের দর্শন । 
তানি সংসারে যন্ত্রণা হতে ম্টীন্তর জন্য 1নবাঁণলাভকেই প্দর7ার্থ 
রুপে স্বীকৃতি দিলেন। হিন্দু ষড়দর্শন জ্ঞানের পথে ম্াক্তলাভের 
উপায় অন্বেষণে আত্মনিয়োগ করল। এই যুগের শাম্ব্গ্ীলকে 
তাই ন্যায়প্রন্থান বলে। 

শ্রযাতপ্রস্থান ও ন্যায়প্রন্থানের যুগের মধ্যবতাঁকালে আর এক 
শ্রেণীর সাহত্যের উৎপত্তি হয়। তাকে আমরা ধর্মশাস্তর বলতে 
পার । এ বিষয় ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে । আমরা 
দেখোঁছ ধর্মশাস্ত্ের উৎপত্তি বোদক সাহত্যের অঙ্গ. ধর্মসূত্র 
হতে ৷ ধম“ শব্দটি এখানে আনমষ্ঠাঁনক ধর্ম বোঝায় না। মানুষের 
সমাজকে যা ধরে রাখে তাই ধর্ম; অথাৎ সুনীতি সম্মত আচরণ 
শবাঁধ। সম্ভবত প্রাচীনকালে প্রজ্ঞায় ভাস্বর এই নীতিবচনগদাঁল 
মনরে বচন নামে প্রচলিত ছিল । পরবতাঁকালে স্মাতকার 
এগদাল সম্ভবত সংকলন করে মন7সংাহতা রচনা করেন। তাই 
সংকলনটি তত প্রাচীন নয়, তবে তার আশ্রিত প্রজ্ঞাবচন প্রাচীনতর 
কালের জিনিষ । 

এই যুগের প্রভাবে মানুষের দাদ রাাঁতমত পাঁরবর্তিত 
হয়ে যায়। উপানষদের যুগে জিজ্ঞাসুর দ্‌াষ্ট ভা্গ শ্রাধান্যলাভ 
করেছিল । এব'বকে যে শান্ত নিয়ান্রত করছে তাকে জানা ছল 
সে যুগের পুরযার্থ। তাকে বলা হত পরাবদ্যা । ধর্ম শাস্তের 
যুগের পররার্থ পরাবিদ্যা নয়, চতুবর্গ লাভ। সেই চারটি 
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রর্গ হল ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। এখানে ধর্মের অর্থ হল 
কতব্য কর্ম সম্পাদন । তার দুটি দিক আছে । প্রথমত, বিভিন্ন 
বর্ণের জন্য নিদিষ্ট জাঁবকা পালন এবং "দ্বিতীয়ত নীতিসম্মত 
সর্বজনীন কল্যাণকর্ম সাধন । যেমন সত্যভাষণ, আঁহংসা, অন্তেয় 
ইত্যাদি । অর্থ হল সম্পদ অর্জন। কাম হল 'বাভন্ন বাসনা 
আচরণাঁবাঁধ লঙ্ঘন না করে চারতার্থ করা । শেষে আসে মোক্ষ 
অথাৎ জন্মবন্ধন হতে ম্টান্তলাভের জন্য সাধনা । এদের মধ্যে ধর্মই 
সব থেকে বেশী প্রাধান্য পায়, কারণ, অন্য তিনটি বর্গের সাফল্য 
নিভ'র করে ধর্ম, অথাৎ সর্বজনীন সুনীতিসম্মত আচরণের উপর । 
এই কারনেই একে ধর্মশাস্বের যুগ বলা যায়। 

ধর্মশাস্ধের যুগে যা সব থেকে লক্ষনীয় পাঁরবর্তন তা হল 
সমাজ ব্যবস্থায় নারীর স্থানের অবনমন । শ্রুতির যুগে সমাজে 
তার যে অধিকার স্বীকৃত [ছল তা প্রত্যাহ্হত করা হল। শ্র্ীতর 
যুগে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন আধকারগত ভেদ ছিল না। 
এখন রীতিমত ভেদ আরোপিত হল। এখন হতে নারীর জন্য 
কেবল 'ববাহ সংস্কারটি রাক্ষিত হল, অন্যগ্ীল প্রত্যাহৃত হল । 
(১২) মন;তে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নারীর আদৌ 
স্বাধীনতা থাকবে না। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি এই ঃ 

পতা রাঁক্ষত কৌমারে ভর্তা রক্ষাতি যৌবনে । 
রক্ষন্তি স্থাবিরে পঢ়্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্রমে পুতি ॥ (১৩) 

অথাৎ পতা কুমারী অবস্থায় রক্ষা করবে, ভতাঁ যৌবনে রক্ষা 
করবে, স্থাবর অবস্থায় পান্রগণ রক্ষা করবে; নারী স্বতন্ত্র ভাবে 
থাকার যোগ্য নয়। অবশ্য প্রকাশ্যে ভ্রমণের অধিকার সে যুগেও 
ছিল। পদাপ্রথা আমাদের দেশে আরও অনেক পরে গড়ে উঠেছে । 
তবে এই নূতন দ্‌ষ্িভাঙ্গ যে পারবেশ সৃষ্টি করেছিল তার 
প্রাতক্রিয়া হসাবে নারীর পতিসেবাকেই আদর্শ বলে প্রচার করা 
হয়েছে। ৃ 
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ধর্মশাস্তের যুগে কিন্তু একটি প্রশংসনীয় পাঁরবর্ত'ন ঘটোছল। 
দ্‌যতক্রাড়া একেরারে নিষেধ করে দেওয়া হয়োছল। শ্রীতর 
যুগে তা একটি পারহার্য ব্যদন হিসাবে 1নান্দিত হয়েছিল । 'কিক্তু 
িবারত হয় নি। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি ৪ 
দ্যতমেতৎ পুরা কল্পে দৃজ্টং বৈরকরং মহৎ । 
তস্মাদ্‌ দ্যতং ন সেবেত হাস্যার্থমাপ বুদ্ধিমান ॥ (১৪) : 
অথাৎ, পুরাকালে দেখা গেছে যে এই দয্যতক্রীড়া বড় অনিষ্ট 
সাধক । সেই কারণে ব্যাদ্ধনানের উচিত হবে না পাঁরহাস করেও 
দুযতক্রীড়ায় যোগ দেওয়া । 
অথচ আমরা দেখ মহাভারতে অক্ষক্রীড়া বজিত হয়নি। 
ঠিক বলতে কি এই অক্ষক্রীড়াকে কেন্দ্র করেই মহাভারতে 
মূল ঘটনাটি ঘটোছল। মাতুল শকুনির অক্ষক্রীড়ায় দক্ষতার 
সাহায্যে দূর্ধোধন' য্যাধান্ঠিরকে সর্বস্বান্ত করতে য্াধষ্ঠিরকে 
অক্ষক্রীড়ায় আমন্ত্রণ জানয়েছিলেন।  কুর,ক্ষেত্রের যুদ্ধের মূল 


কারণ তাই। মহাভারতের যুগে একটি রতি ছিল যে অক্ষক্তাড়ায় 


আমন্ত্রণ করলে তা প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। সুতরাং তা পরোক্ষ 
ভাবে প্রমাণ করে যে মহাভারতের মূল কাঁহনী শ্রদনতের যুগের 


ঘটনা । তখনও অক্ষক্রীড়া ব্যসব 1হসাবে ভিড হত একল্তু 


নিষিদ্ধ হয় নি। 
সর্বশেষে আসে ভান্তবাদের যুগ ৷ এই যুগে সমাজের নানা 


ক্ষেত্রে আরও পাঁরবর্তন এসোছিল। প্রথমে উপাসনা রীতির কথা 


ধরা যেতে পারে । এখানে বৈপ্লবিক পাঁরবর্তন ঘটোছিল। 


. বোদকষুগে আঁগ্নৃতে অহীত দিয়ে নানা দেবতাকে আহবান করে 


প্রার্থনা বা স্তাতি নিবোদত হত। এই দেবতাগ্লি_ছলেন, 
প্রকীতির বিশেষ নবশেষ' প্রকট শান্তকেন্ন। যেমন আন, বায়, 
বরুণ, সূর্য প্রভাত ৷ তাঁদের উপর মানুষের মত আচরণ 
টির রি 4 DEE dn 
১৪! মনু।৯।২২৭ 

১২৯ 


আরোপিত হত, 'কন্তু মানুষের প্রকৃতি আরোপিত হত না; 
তাঁদের জন্য হস্তপদাঁদ বিশিষ্ট বিভিন্ন মুর্তি কল্পিত হত না। 
যেমন বলা হয়েছে, উষা রাত্রির অবসানে মায়ের মত সকলের ঘুম 
ভাঙিয়ে দেয়; সূর্য সপ্ত অশ্বের রথে চড়ে আকাশ পরিক্রমা করেন । 
প্রথম ক্ষেত্রে উপমা অলঙ্কার প্রয়োগ করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্র 
" রম্পক অলঙ্কার প্রয়োগ করা হয়েছে। এগ্দাল কবিত্বসৃলভ 
বর্নণা রীতি। বেদের মন্রকার খাঁষ সত্যই একাধারে কাব ও 
মনীষা ছিলেন। 

- কিন্তু আমরা লক্ষ্য করব বৈদিক দেবতাদের উপর হঞ্তপদাঁদি- 
' ধারা মানুষের রুপ বা প্রকৃতি অরোপিত হত না। এই দেবতাদের 
জন্য কোনও নির্দিষ্ট বাসস্হান উল্লিখিত হয় নি। যে প্রাকীতিক 
শান্তির উপর দেবু আরোপিত হয়েছে তার ক্রিয়া যেখানে লক্ষিত 
হয় সেই স্থানই তার বিচরণ ক্ষেত্র ধরা হয়েছে। এই নাতি প্রয়াগে 
করে বৈদিক দেবতাদের তিনটি স্থানের সাঁহত সংযুক্ত করা হয়েছে । 
যাঁদের ক্রিয়া পৃথিবীতে লক্ষিত হয় তাঁরা পৃথিবী স্থানের দেবতা ; 
যেমন অগ্নি, বরুণ ইত্যাদি। উর্দ্ধে অবস্থিত দ্য তা আকাশ 
এবং পৃথিবীর মধ্যবতা অণ্চলে যাঁদের গাঁতাবাধ লক্ষ্য করা যেত 
তাঁদের অন্তরাঁক্ষ স্থানের দেবতা বলে চাহত করা হয়েছে; যেমন 
বায়ন বা বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র। একেবারে উচ্ধগগনে যাদের 
অবস্থিত লক্ষ্য করা যেত তাঁদের দয স্থানের দেবতা বলা হয়েছে» 
যেমন সূর্য, উষা প্রভৃতি। 

_ ভক্তিবাদের যুগে কিন্তু দেবতাদের সম্বন্ধে ধারণা রীতিমত 
পারবতিত হয়ে গিয়োছল। বৈদিক দেবতাদের বেশশর ভাগই 
‘অবনমিত হয়েছিলেন । যশারা গৃহীত হয়েছিলেন তদের রুপান্তর 
ঘটেছিল । তশারা অন্তহীন শাস্তির অধিকারী হলে ও তণদের উপর 
মান্ষরে রূপ আরোপিত হয়োছল। মানুষের মত তশদের 
নিদিষ্ট বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বৈকুণ্ঠ, 
অমরাবতা, কৈলাসের কল্পনা এই চিন্তারই ফলশ্রত। এই 


১৩০ 


দেবতাদের একাম্তিক ভাবে ভাগ্যবান মান্দমষরপেই যেন চিত্রিত 
করা হয়েছিল । তশরা অমর, তাঁদের জরা আক্রমণ করে না, 
যৌবনে গিয়ে তশদের বয়স থেমে যায়, তাদের রানি নত চন্দ্রা" 
লোকে আলোকিত, তাঁদের উদ্যানে গাছগ্দাল নিত্যপ7ম্পিতা । 
এই যুগে প্রর্যযার্থ বা জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে ধারণাও পাঁরি- 


বাঁতত হয়ে গিয়েছিল । চতুবর্গের পাঁরবর্তে পূরুষার্থ নিদ্ধারত 


হয়েছে ভান্ত দিয়ে ঈশ্বরের তুষ্টি সম্পাদন করে তর সহিত 
সালোক্য প্রাপ্তি । 


একই সঙ্গে একটি নূতন তত্ত্ব বিকাশ লাভ করেছে দেখতে পাই |: .: 


দেবতাদের মধ্যে বিষ্ণু প্রধান দেবতার্‌পে স্বীকৃতি লাভ করেছেন । ৷ 
আরও কল্পনা করা হয়েছে যে এই বিষ্যর্‌পী ঈশ্বর সংসারে । 
'বিপর্যয় ঘটলে মানুষ জননীর কোলে মানুষ রূপে জন্মগ্রহণ করে 
মানুষের পরিত্রাণ ঘটান । ঈশ্বরের এই বিশেষ প্রকাশকে অবতার 
হওয়া বলা হয়েছে সুতরাং এই অবতারর্‌পাী ঈশ্বরকে পূজা করেও 
তশর কৃপালাভ সম্ভব । আঁতীঁরন্ত ভাবে আরও দেবদেবী কাঁষ্পত 
£হয়েছেন। তদের মূতি গড়ে মন্দিরে স্থাপন করে তদের 
পুজারীতি প্রবাতিত হয়েছে । তদের পূজা করে বিপদ হতে 
! মনন্ত এবং বিশেষ কামনা পূরণ করবার ব্যবস্থা হয়েছে। 

প্রাণের যুগে এই ভক্তিবাদ পূর্ণরুপে বিকাশ লাভ করে- 
শছল। সেষুগ এখনও হিন্দসমাজের পূজারীতকে নিয়প্রণ 
করে । 'বাঁভন্ন দেবতার কল্পিত মার্ত পূজাই বত'মানে হিন্দু- 
সমাজের উপসনারীতি । আমরা দেখব, এই ভান্তর যুগের উপাদানও 
মহাভারতের নানা স্থানে সংযোজিত হয়েছে। তার উৎকৃষ্ট 
উদাহরণ হল ভীঙ্মপর্বের সাঁহত সংযুক্ত বিশ্বাঁবখ্যাত গ্রন্হগীতা ৷ 
তাতে বিষ্ণু ব্যক্তিরূপী ঈশ্বররুপে স্বীকৃত এবং এরীতহাসক 
মানুষ কৃষ্ণ তশার অবতারে রূপান্তারত। এমন কি পৌরাণিক 
যুগের দেবতা দুগরি উপাসনার কথাও মহাভারতে পাওয়া যায়। 


- ১৩১ 


সপ্তম জপ্রচালস 
সংযোজনের ফলে দেবতাদের রূপান্তর 
১ 
বোদক যুগের দেবতা ও দেবলোক 

আমরা হাতপূর্বে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়োছ যে 
মহাভারতের পাঁরণত রূপাঁট 1বাঁভন্ন কালে নানা সংযোজনের ফলে 
গড়ে উঠেছিল এবং সেই কালের ব্যাপ্ত সহস্রাধিক বৎসর । আর ও 
জেনেছি এই দীর্ঘ কালের মধ্যে ভারতীয় চিন্তা ও দাম্টভাঁ্গর 
একাধক বার পাঁরবর্তন ঘটেছে । পাঁরবর্তনের ‘ফলে যে নূতন 
প্রবেশ সৃষ্টি হয়েছে তা সংযোজনের প্রকৃতিকে নিয়ান্তিত 
করেছে। ধর্মশাস্ঘের যুগের সংযোজন তার প্রকীতকে বহন করে । 
অনুরূপ ভাবে ভান্তবাদের যুগের পাঁরবেশের রচনা তার প্রকৃতি 
দ্বারা চাহুত পূর্বের অধ্যায়ে আমরা দেখিয়োছ সমাজীবন্যাস এবং 
বিশেষ করে উপাসনারীতি ভান্তবাদের যুগে রীতিমত পাঁরবতিত 
হয়োছল। তার আনদষার্গক ফল হিসাবে দেবতাদের সম্বন্ধে 
ধারণারও পাঁরবর্তন ঘটোছল । বৈদিকযুগের দেবতারও রূপান্তর 
ঘটোছল। বতণমান অধ্যায়ে নূতন যুগের প্রভাবে বৈদিকষুগের 
দেবতাদের ক রুপান্তর ঘটোছল, তার আলোচনায় িবোঁদত 
হবে। ) 

এই আলোচনা দুই প্যায়ে করলে সমাধা হবে। দেবতাদের 
রূপান্তর সম্বন্ধে প্রথমে সাধারণ ভাবে আলোচনা হবে । একই 
সঙ্গে যে দেবতারা বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে পৃথক 
আলোচনা হবে । দ্বিতীয় পায়ে তশদের অবস্থান ক্ষেত্র সম্বন্ধে 
আলোচনা হবে । এই দুটি বিষয় সম্বন্ধে আমরা প্রথমে বৈদিক- 
যুগের দেবতাদের বিষয় আলোচনা করব। 


১৩২ 


শতনাঁট অর্থ দিয়েছেনঃ দেব অর্থে যানি দান করেন বা যান দীস্তি 

পান বা যান দুযুলোকে অবস্থান করেন। (5১) দেবতাদের উপর 

আরোপিত এই গৃণ্গ্ীল. সকল বৈদিক দেবতার উপর প্র্‌জ্য 

নয়। বৌদক দেবতাদের যজ্ঞ করে তুষ্ট করলে তারা বাসনা পুরণ 

করতেন এই বিশ্বাস ষজমানের ছিল । সুতরাং তাঁরা দান করেন । 

এই গনি সকল দেবতাদের উপর প্রযোজ্য । কন্তু সব দেবতাই 
যে দাপ্ত হয়ে শোভা পান তা নয়। যেমন রাঁন্র একাঁটি বোঁদক 
দেবতা । তান এ গুণ ধারন: করতেন না। তৃতীয় গ্ণহল 
দ্যস্থান অর্থাৎ উদ্ধগগনে অবস্থান করা । এ গ-ণাঁটও সকল দেবতার 
উপর আরোপ করা যায় না। কেবল কয়েকাঁট দেবতা দন্যলোকে 
অবস্থান করেন; যেমন সূর্য, উৰা, আঁশ্বদ্ধয়। সুতরাং যে গুণটি 
সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা হল, দান। মনে হয় দেবতা অর্থে 
আমাদের ধরা উচিত যে শান্তি যজমানের কামনা পুরণ করতে 
পারেন তাকেই দেবতা বলা হত । 

ধগ্‌বেদের প:রদ্ষসনূক্টে উল্লেখ আছে একাঁট যজ্ঞ করা হল। 

তাতে একটি পুরুষকে উৎসর্গ করা হল। (২) সেই পঃরদ্য 
হতে বিশ্বের বিভন্ন অংশ উৎপাদিত হল। দেবতারাও এইভাবে 

উৎপাদত হলেন। আরও বলা হল যে এই দেবতারা স্বর্গে বাস 

করেন। আরও. বলা হয়েছে সেই বিরাট পুরুষের মাথা হতেই 
স্বর্গ সৃষ্টি হয়েছে। সেই স্বর্গ পরম ব্যোমে অবস্থিত । 

সুতরাং দেবতাদের দন্যলোক বাসী সত্তারনপে কল্পনা করা হরেছে। 

আমরা পরবতর্শ আলোচনা হতে, বুঝতে পারব যে এই দেবতারা 

সাধারণ দেবতা । যেমন মান্দষের সমাজে সাধারণ মানুষ থাকে 
এরং শবাশস্ট মানুষ থাকে । এও সেই রকম । যাদের আমরা বৈদিক 
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দেবতা বলে পুজা কাঁর এ'রা ঠিক সে দেবতা নন। এ'রা স্বর্গ- 
বাসী সাধারণ সত্তা । 

এই কারণেই খগবেদে 'বাভন্ন প্রসঙ্গে দেবতাদের যে সংখ্যা 
উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে অনৈক্য দেখা যায় ।৬।২৮।১ খকে 
দেবতাদের সংখ্যা ৩৩ বলে টীল্লৃখিত হয়েছে । আবার ৩।৯।৯ খকে 
এবং ৬০।৫২৬ থকে তশদের সংখ্যা ৩৩৩৯ বলে উল্লেখ করা হয়েছে । 
সায়ন এই অসঙ্গাতর মীমাংসা করতে চেয়েছেন এই বলে যে প্রকৃত- 
পক্ষে দেবতাদের সংখ্যা ৩৩ এবং আঁতারন্ত সংখ্যাগুল তাঁদের 
মাঁহমা সাচত করতে উল্লিখিত হয়েছে । 'কল্তু এর ব্যাখ্যা গ্রহণ 
করা শঙ্ত হয়ে পড়ে । পুরুষ সক্তে বলা হয়েছে যে দেবতারা পরম 
ব্যোমে বাস করেন। অথচ আমরা জানি বেদের প্রধান দেবতাগ্যাল 
পাঁথবী স্থান, অন্তরণক্ষ স্থান এবং দ্যুস্হানে অবস্হান করেন । 

দেবতাদের সংখ্যা সম্বন্ধে আরও জাঁটলতা আছে । নিরন্ত- 
কার যাস্ক অন্য প্রসঙ্গে বলেছেন যে মাত্র তিনটি দেবতা আছেন। 
তারা বলেন পাঁথবী স্হানের আগ্নি, অন্তর+ক্ষ স্হানের ইন্দ্র বা 
বায়; এবং দন্য্থানের সূর্য । (৩) শুধ তাই নয়, খগৃবেদে এমন 
অনেক সন্ত আছে যাতে দেবতা বলে যান উল্লাখত হয়েছেন । 
[তিনি দেবতার গণ আদৌ ধারণ করেন না। যেমন বাভিন্ন সক্তে 
প্রস্তরখণ্ড, ধনুক, মণ্ড্ক প্রভাতি বিশেষ বিশেষ সংক্তের দেবতা বলে 
উল্লিখিত হয়েছে। দা অবস্থাই বিভ্রান্তি সৃষ্ট করে, তবে 
তাদের ব্যাখ্যা মেলে। নিরুক্তে যে তিনাঁট দেবতার উল্লেখ করা 
হয়েছে তা মনে হয় বিভিন্ন স্থানে অবস্থানের ভিত্তিতে এক বা 
একাধিক দেবতার নাম দৃষ্টান্ত, স্বরূপ উল্লিখিত হয়েছে । এটা 
সম্পূর্ণ তালিকা নয়, দ্‌ষ্টান্ত স্বরূপ এক বা একাধক দেবতার 
নাম উল্লিখিত হয়েছে । সম্ভবত মূল দেবতা হিসাবে কেবলমাত্র 
তাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বোঝাই যায় 
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দেবতা শব্দাটকে ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করা ‘হয়েছে। যেখানে 
মণ্ড্‌ক বা ধনুক ইত্যাদিকে দেবতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে,সেখানে 
ধরতে হবে দেবতা অর্থে আলোচ্য বিষয়কে সূচিত করা হয়েছে। 

মনে হয় ৩৩৩৯ সংখ্যা এবং ৩৩ সংখ্যার অসঙ্গীতর ও একটি 
মীমাংসা পাওয়া যায় । 

উপরের আলোচনা হতে বোঝা যায় খগবেদে দুই শ্রেণীর 
দেবতা ছিলেন যারা পরমব্যোমে অবস্থিত স্বর্গে বাস করতেন। 
তণরা একশ্রেণীর বিশেষ ভাগ্যবান সত্তা । তাদের কামনা চাঁর- 

তার্থ করবার সামর্থ ছিল না। আমরা জানি বেদের কর্মকাণ্ডে 

₹ যজ্ঞের যে ব্যবস্থা আছে তার দ্বারা যজমানের যে অপবগ* লাভ হত 
তা হল স্বর্গ বা দেবলোকে বাস। প্রণ্য ক্ষয় হলে আবার স্বর্গ 
হতে পতন ঘটত । এই শ্রেণীর দেবতারা সেখানে বাস করতেন । 
আর এক শ্রেণীর দেবতা ছিলেন যাঁরা যারা পৃথিবাঁ, অন্তরীক্ষ 
বা দব্যলোকে বাস করতেন । এ স্বর্গ বা দেবলোকবাসী দেবতাদের 
নিয়ে সংখ্যা হল ৩৩৩৬। আর যে শ্রেণীর দেবতা প্রকৃতির মধ্যে 
বিশেষ শক্তি রুপে প্রকট তাদের সংখ্যা ছিল ৩৩ ।  ৩৩০৩+৩৬ 
দুই যোগ করে মোট সংখ্যা ৩৩৩৯। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর দেবতারাই 
খগ্বেদের প্রকৃত দেবতা । কারণ যজ্রে তণাদের প্রশান্ত পাঠ হত 
এবং তদের নিকট প্রার্থনা নিবেদিত হত । এই শ্রেণীর দেবতা 
গণনা করে দেখলে প্রায় ৩৩এর কাছাকাছি যায়। সে যাই হক 
এ+রাই দেবতার যে গণ তকে বৈশিষ্ট্য দান করে সেই গুণে ভূষিত 
ছিলেন। অথাৎ তারাই যজমানের কামনাকে পূরণ করবার শান্তি 
ধারণ করতেন। এখন আমরা এই শ্রেণীর দেবতাদের বিষয় 
আলোচনার জন্য প্রস্তুত হয়েছি। 

তোন্রশাট দেবতাদের মধ্যে পড়েন মলদেবতাগযীল । তশদের 
মধ্যে আছেন আন, বায়দ, ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য, নাসত্য ভ্রাতৃদ্য় 
প্রভীত। এদের আমরা “বাঁভন্ন প্রাকীতক শান্তির প্রতীকর্‌পে গ্রহণ 
করতে পারি । যেখানে কোনও প্রাকৃতিক শান্তর বিশেষ প্রকাশ দেখা 
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শৃগয়াছে সেখানেই বোঁদক খাঁষ তার উপর দেবত্ব আরোপ করেছেন । 
তাদের উপর মানাবক আচরণ আরোপ করা হয়েছে, কিন্তু সবত্মিক 
ভাবে তাদের উপর মানবিক রূপ আরোপিত হয় নি প্রাণের 
যুগে যেমন ভিন্ন দেবতার ধ্যানমূতি বাণিত হয়েছে তদের 
সম্বন্ধে তেমন কোনও ধ্যানমি কাল্পত হয় নি । তাঁদের মন্ত 
গড়ে পুজা করবার রাঁতিও প্রচালত হয় ন। অগ্নি জেলে 
তাতে আহ্যাত দেওয়া হত, অন 'না্দষ্ট দেবতার কাছে সে অর্থ 
পেগছে দিতেন । এই অগ্নির আর এক নাম পুরো হত । সুতরাং 
আমরা 'নাশ্মিত তাদের বাভিন্ন প্রাকীতক শান্তর প্রতীক শহসাবেই 
গ্রহণ করতে পারি ॥ 

এই দেবতাদের মানুষের মত কোনও আবাসগ্‌হের প্রয়োজন 
হত না। ‘কারণ, তশরা ত মানবধমর্শ ছিলেন না, তারা ছিলেন 
প্রাকৃতিক শান্তি। কাজেই যে পাঁরিবেশে তাঁদের শান্তির পরিচয় মিলত 
সেখানেই তশদের অবস্থান মেনে নেওয়া হত। এই নীতি 
প্রয়োগ করে দেবতাগ:লির উদ্দেশ্যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হত, তাঁদের 
অবশ্থিতির ক্ষেত্রে নিদিষ্ট হত। এই সম্ভাব্য স্থান [তিনটি হতে 
পারে ভূতল,উদ্্ধ আকাশ এবং এই দুইস্থানের মধ্যবতাঁ দেশ তৃতীয় 
স্থান যাকে অন্তরাঁক্ষ বলা হত । ভূমি্থানের দেবতা হলেন আঁদন, 
অন্তরণক্ষ স্থানের দেবতা হলেন বায়; এবং বজ:ধারী ইন্দ্র এবং 
দ্যলোকের দেবতা হলেন সূর্য, উষা প্রভীত। তাঁদের আবাসন্থান 
বলে কিছ ছিল না; তবে তাঁদের প্রকাশন্থান ছিল । 

তবে অন্তরাক্ষ এবং দযলোকের আঁতাঁরন্ত ভাবে শ্রদীতির 
সাহিত্যে আরও দুটি লোকের উল্লেখ আছেঃ 1পতৃলোক ও দেব- 
লোকে । খগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে িতিলোকের উল্লেখ আছে। 
সেখানে বলা হয়েছে মৃত্যুর পর মানুষ িতৃলোকে যায় । যম 
ও বরুণ এই লোকের আধষ্ঠাতু-দেবতা'। আরও বলা হয়েছে 
এইপতৃলোকে 'পরম ব্যোমে অবাচ্হিত' | প্রাসঙ্গিক খক্‌ দ্যাট 
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প্রোহ প্রোহ পাঁথাভঃপরৃর্বে ভির্থতা নঃ পূর্বোপিতরঃ পরেয়ুঃ। 

উভা রাজানা স্বধয়া মদন্তা যমং পশ্যামি বরুণং চ দেবম 

সংগচ্ছদ্ব পিতৃভিঃ সঃ যমেনেষ্টা পরতেন পরমে ব্যোমন্‌ । 

হিত্থায়বদ্যং পুনরদ্ধেমাহ সংগচ্ছস্ব তণ্বা সুবচাঃ । (৪) 

অথাৎ, আমাদের পূর্বপুরুষগণ যে পথ দিয়ে যে স্হানে গিয়ে- 
ছেন, তুমিও সেই পথ দিয়ে সে স্হানে যাও । সেখানে দুই রাজা 
যম ও বরুণকে প্রমোদে নরত অবচ্হায় অবলোকন কর ॥'সেই পরম 
ব্যোমে অবাস্হত লোকে 1পতৃগণের সাঁহত মিলিত হও, তোমার 
যজ্ঞফলের গণে যমের সহিত 1মাঁলত হও । 

এই িতৃলোকের কথা এবং অতিরিন্তভাবে চন্দ্রলোকের কথা 
বৃহদারণ্যক উপাঁনষদেও পাওয়া যায়। সেখানে দুই শ্রেণীর 
সাধকদের জন্য দুই বিভিন্ন ব্যবদ্হার উল্লেখ আছে। যান বজ্ঞেঃদান 
এবং তপস্যা করেন,অথাঁং বেদের কর্মকাণ্ডের অনুসরণ করেন তান 
প্রথমে ধূমে পাঁরণত হন, তারপর রাত্রিতে, তারপর দক্ষিণায়ণে ৷ 
তারপর তিনি পিতৃলোকে যান । তারপর চন্দ্রলোকে যান । সেখানে 
পদণ্য ক্ষয় হলে তাঁরা আকাশে যান, আকাশ :হতে -বায়ুতে, "বায় 
হতে বাঁজ্টতে, বৃষ্টি হতে পৃথিবীতে । সেখানে তাঁরা অন্ধ 
পাঁরণত হন, অন্তর হতে পুরুষে সংক্লামত হন এবং পুরুষ হতে 
নারীতে গিয়ে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন । (6) 

আর যাঁরা জ্ঞানকাণ্ড অনুসরণ করে সত্যের সাধন করেন তাঁদের 
জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা। তাঁরা প্রথমে অচিতে পাঁরণত হন, তারপর 
শদনে, তারপর শুরুপক্ষে, তারপর উত্তরায়ণে ছয়মাস অবস্থান 
করেন। 'সেখান হতে তাঁরা দেবলোকে যান, দেবলোক হতে 
আঁদত্যে, আদিত্য হতে বিদদ্যুতে এবং সেখান হতে যান ব্রহ্মলোকে, 
আর ফেরেন না। (6) 

‘এই প্রসঙ্গে পুরুষ সন্ত সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত আলোচনা 
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প্রয়োজন হয়ে পড়ে । কারণ, এই সুন্তাটর মধ্যে যেমন সর্বব্হ্ম- 
বাদের বীজ আছে তেমন এক বিবরাট পুরুষ হতে সকল পদার্থের 
উৎপাত্তর কথাও বলা হয়েছে । এই সুক্তের দ:ট.ভাগ আছে । প্রথমে 
পাই এক সহস্্রশীর্য সংস্রাক্ষ পুরুষে ; তাঁর এক অংশ ব্যাপ্ত করেছে 
সকল জীব এবং অন্য (তন অংশ উর্্ধ আকাশকে ব্যাপ্ত করে আছে। 
এট সবে*্বরবাদের বীজ । আরও দেখি তাঁর থেকে উৎপন্ন হলেন 
এক বরাট পুরুষ । তাঁকেই যজ্ঞের পশ্ন রুপে ব্যবহার করে 
দেবতা ও সাধ্যগণ যজ্ঞ করলেন । সেই যজ্ঞ হতে নাক অর্থ স্বর্গ 
সৃষ্ট হল। সেখানে দেবতা ও সাধ্যগণ বাস করেন। (৬) দু 
নেই বলে স্বর্গের আর এক নাম নাক। মনে হয় এই নাকে যাঁরা 
বাস করেন তাঁরা সাধারণ দেবতা ; ইন্দ্র, বরুণআঁদ দেবতা হতে 
তাঁরা পৃথক 1. তাঁদের নিয়েই দেবতাদের সংখ্যা ৩৩ হতে বাঁদ্ধত 
হয়ে ৩৩৩৯ এ দাঁড়য়েছে। সুতরাং আমরা দুই শ্রেণীর দেবতা 
পাঁচ্ছি। এক শ্রেণীর দেবতা দেবলোকে বাস করেন ; তাঁদের 
সংখ্যাই বেশী । আর এক শ্রেণীর দেবতা যজ্ঞে উপাসত হন। 
তাঁদের অবাস্থত নাট ক্ষেত্রে ৪ পাঁথবা, অন্তরীক্ষ এবং ব্যোমে ৷ 


২ 
ভান্তবাদের ঘুগে দেবতাদের রূপ এবং আবাসন্থানের পাঁরবর্তন 


এবার দেখাতে চেষ্টা করা হবে ভীন্তবাদের প্রভাবে বৌদক 
দেবতাদের সম্বস্ধে ধারণা ?ি ভাবে পাঁরবাঁত'ত হয়ে গেল। এই 
পাঁরবর্তন দুই ভাবে ক্রিয়া করোছিল। প্রথমত যে প্রাকীতক "শান্তি 
গুলির উপর বৈদিক যুগে দেবন্ব আরোপ করা হয়োছিল তাঁদের 
মানুষের রূপ,মানুষের আচরণ 'দিয়ে ভূষিত করে ব্যান্তর;পী আঁত- 
মানুষে রূপান্তারত করা হল। দ্বিতীয়ত দেবতাদের আবাসন্থান 
সম্পর্কেও ধারণা পারবাঁতত হয়ে গেল। উপরের আলোচনায় 
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আমরা দেখোঁছ বৈদিক দেবতা দুই শ্রেণীর ছিলেন, যাঁরা যজ্ঞে 
আহ্দাঁত দ্বারা সম্মানত হতেন তাঁরা আর যাঁরা নাক বা স্বর্গে বাস 
করেন। উভয় শ্রেণীর দেবতার আবাসন্থান সম্বন্ধে ধারণা পাঁর- 
বার্তিত হয়ে গেল। সূতরাং বর্তমান আলোচনা দুই পায়ে করা 
হবে। 

আমরা প্রথমে দেখি যে প্রধান দেবতাগণের বৈদিক যুগে যজ্ঞে 
আহ্বান করে বশেষ ভাবে উপা1সত হতেনতাঁদের বাভিন্ন পৌরাণিক 
দেবতায় রুপান্তরিত করা হল। এই শ্রেণীতে পড়েন রন্মণস্পাঁত, 
বু ও রুদ্র । পাঁরবার্তত রুপে ভান্তর যুগে এরা প্রধান দেবতার 
সন্মানত পদে স্থাঁপত হলেন। 

এই পাঁরবর্তনের পথে প্রথম পদক্ষেপ ব্রিমযার্তর পাঁরকল্পনা । 
দবশ্ব সম্বন্ধে ঈশ্বরের তিন ভূমিকা স্বীকৃত হয়? সৃষ্ট, দ্থাত 
এবং প্রলয় । এই 'চন্তাঁট আমরা প্রথম বীজ আকারে পাই ছান্দোগ্য 

' উপনিষদে। সেখানে আছে “সর্বং খাঁল্বদং ব্ৰহ্ম তজ্জলানীতি 1” 

(৭) অর্থাৎ, বিশ্বে যা কিছ আছে সবই ব্রন্দে আশ্ৰিত ; তাঁর আশ্রয়ে 
তাদের উৎপাত, বিকাশ এবং 'বলয়। এখানে ঈশ্বর নৈব্যার্ডক 
সবব্যাপী সন্তারুপে কল্পিত । ভাঁন্তবাদের যুগে সে দৃঁষ্টভাঙ্গ 
পাঁরবার্তত হয়ে ঘায়। তাঁর উপর ব্যন্তিত্ব আরোপিত হয় এবং 
তাঁর অঞ্টার্‌পে প্রাধান্য পায়। সুতরাং তিনি সৃষ্টি হতে পৃথক 
হয়ে যান। এই পাঁরবর্তনের পথে প্রথম পদক্ষেপ এরম. তত পাঁর- 
কল্পনা । এই [িনাট পৃথক ভূমিকার জন্য তিনটি পৃথক ব্যন্তিত্ব 
{বাশল্ট শান্তর পাঁরকল্পনা হিন্দুর চিন্তায় ডীদত হয়। 
ঈশ্বরের এই তিন ভূমিকার ভিত্তিতে তিনটি পৃথক দেবতার 
আঁবভবি হয়। 

এরা হলেন ব্রহ্মা, বিষণ এবং মহেশ্বর । এই তিনজনকে 
একত্রিত করে ব্রিসটার্তর পারকল্পনা । সামী গ্রকভাবে দেখতে গেলে 
তাঁরা একই মূলশীন্তর [তিন রূপ । এখন দেখা যাবে দেবতাদের 
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রুপ পাঁরবার্তত করেই এই তিন পৃথক দেবতার বিষয় ধারণা 
গড়ে উঠেছে । 

প্রথমে ব্রহ্মার কথা ধরা যাক । বেদে ব্রহ্মা নামে কোনও দেবতা 
নাই। ব্ৰহ্মণস্পাত নামে একাঁট বৈদিক দেবতা আছেন। বেদের 
সংহতা অংশে ব্ৰহ্মের অর্থ হল মল্্। সুতরাং ব্রহ্গণস্পাঁত অর্থে 
বাঁঝি মন্দের দেবতা । মনে হয় সেই ব্ন্গণস্পাঁতই ভীন্তর যুগে 
ৰহ্মায় রুপান্তাঁরত হয়েছেন। তাঁর উপর যে রূপ আরোপ করা 
হয়েছে তার মধ্যেই আমাদের এই প্রাতপাদ্যের সমর্থন মিলে যাবে । 
তাঁর চারটি মুখ আছে। তাই তাঁর আর এক নাম চতুরানন। 
আমরা জান চারটি বেদ আছে । এক একটি বেদকে প্রতীক হিসাবে 
ধরে তার চারটি মুখ কল্পিত হয়েছে । অথাৎ তিনি চারটি বেদে 
আশ্রত সকল মন্বের অধিপাঁত। সুতরাং তান প্রকৃতপক্ষে 
রহ্মণস্পাতই রয়ে যান। তবে নূতন রুপে তাঁকে একাঁট 'বশেষ 
ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। তানি বিশ্বের ভ্রজ্টারুপে কাঁজ্পত হয়ে- 
ছেন। সুতরাং তান হলেন শ্রন্টার্পী ঈশ্বর । এই ভূমিকা 
ভান্তবাদের যুগে প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে স্মাতির যুগেই তাঁর উপর 
আরোপ করা হয়োছল । মনুস্মৃতির প্রথম অধ্যায়ে তাঁর বিষয় 
সববিস্তার আলোচনা আছে । মহাভারতে ব্রহ্মার উপর অনেক ভূমিকা 
ন্যস্ত হয়েছে। 

এবার বিষদুর বিষয় আলোচনা করা যেতে পারে । খগ্‌বেদে 
আমরা বিভিন্ন সুক্তে তিনটি দেবতার উল্লেখ পাই £ শীবষ্ত্, সবিতা 
এবং সূর্য । তাঁদের উদ্দেশ্যে নিবোঁদত সমক্তগ্লিতে তাঁদের সম্বন্ধে 
যে বর্ণনা পাই তা স্পষ্টই ইঙ্গিত করে যে তাঁরা পৃথক দেবতা নন, 
একই দেবতা । সেই দেবতা হলেন সূর্য । পাঁথবীর মানুষের 
কাছে সব থেকে বিরাট প্রকট শান্তর উৎস হিসাবে বেদে তাঁর উপর 
দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তানি সাতাঁট করণ রুপ 
অশ্ব দ্বারা বাহত রথে-আরোহণ করে আকাশ পারক্রমা করেন ৷ (৮) 
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আরও বলা হয়েছে তানি,সকল: স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণীর আত্মাঃ 
স্বরুপ । 

সবতাকে উদ্দেশ্য করেই বিখ্যাত গায়ত্রী মন্ত্র রাঁচত হয়েছে। 
বেদের খাঁষ তাঁর কাছে এই প্রার্থনা নিবেদন করোঁছলেন যে সাঁবতা 
যেন তাঁকে এমন ধাঁশান্ত দান করেন যাতে সাঁবতার রহস্যকে ভেদ 
করবার ক্ষমতা আর্ত হয় । (১) আঁতারন্তভাবে আমরা দেখি খগ্‌ 
বেদের দশম মণ্ডলের একটি সক্তে তাঁকে সূর্যের প্রাতশব্দ রূপে 
ব্যবহার করা হয়েছে । তাঁকে কোথাও সাঁবতা বলা হয়েছে । কোথাও 
সূর্য বলা হয়েছে । (১০) সুতরাং আমরা অনায়াসে এই সিদ্ধান্ত 
করতে পার যে তাঁরা অভিন্ন দেবতা । 

এখন বিষ্ণুর বিষয় আলোচনা করতে পাঁর। তাঁর সম্বন্ধে 
যে বিশেষ ভূমিকার উল্লেখ পাই তাতে বলা হয়েছে যে তানি তন 
পদক্ষেপে সমগ্র আকাশ পাঁরক্রমা করেন £ শীবষ্দ্ু বিচক্রমে ব্রেধা 
ননদধে পদমৃ 1 (১১) সায়ন বলেন, এই তন পদক্ষেপ হল 
পাঁথবী, অন্তরীক্ষ এবং আকাশ। প্রথম পদক্ষেপ উদয়কালে, 
দ্বিতীয় পদক্ষেপ উদ্ধাকাশে মধ্যাহ্নে' এবং তৃতীয় পদক্ষেপ অস্ত 
গমনের সময়। সুতরাং সন্দেহ নাই যে বিষ্ণু সূর্য হতে আঁভন্ন । 
শবষ্কুর তিনাট পদক্ষেপ সূর্যের আকাশ পথে পাঁরক্রমণের সময় 
[তিন স্থানে অবাস্থীতির সুচনা করে ।' 

ব্রাহ্মণদের জন্য যে সন্ধ্যাবাঁধর ব্যবস্থা আছে তাও পরোক্ষভাবে 
ইঙ্গিত করে যে সূর্য বা সাঁবতা এবং বিষণ একই দেবতা । সন্ধ্যা- 
বাঁধতে তিনটি সন্ধ্যায় গায়ত্রী মন্ত্র জপ করবার নির্দেশ আছে। 
এই 1তনট সন্ধ্যা হল প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন এবং দিবসের অবসান 
কাল। গায়ত্রী মন্ত্র সাঁবতা দেবতার উদ্দেশ্যে নবৌদত । সন্ধ্যা 
এ -2051851--1805-5151472..598: 
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{বধি অনুসারে এই মন্ত্রের ?িনাঁট সন্ধ্যার জন্য তিনটি বিশেষ 
ধ্যানর্প পাঁরকজ্পিত হয়েছে । প্রাতঃকালে গায়ত্রীর কুমারী রুপ, 
‘তান হাতে খগ্‌বেদ ধারণ করে আছেন ; মধ্যাহ্নের সন্ধ্যায় তিনি 
যুবতাঁর রূপধারণ করেন এবং তাঁর হাতে থাকে সামবেদ; সায়াহের 
সন্ধ্যায় তান প্রোঁঢ়ার রূপ ধারণ করেন এবং হাতে ধরেণ যজন্বেদ। 
বর তন পদক্ষেপকে লক্ষ্য করে তিনটি সন্ধ্যায় যে গায়ত্রী মন্দ 
জপ হয় তা সবিতা দেবতাকে উদ্দেশ করে রাঁচত। সুতরাং 
{সন্ধ্যার জপাঁবাধ সূর্য, সবিতা এবং বুকে একই দেবতা রুপে 
স্বীকীত দেয়। 

তারপর আসেন মহেশ্বর । যেহেতু ত্রিমুর্ত্তি পাঁরকল্পনাতে 
তাঁকে ধ্বংস বা প্রলয় ঘটানোর ভূমিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁকে খগ্‌- 
বেদের রুদ্র নামে দেবতার পাঁরবাতি'ত রুপ বলে ধরা যায়। কিন্তু 
ভক্তিবাদের যুগে শিবের সম্বন্ধে ধারণা কিছু পাঁরবাঁততি হয়েছে । 
{তানি ধ্বংসের দেবতা হলেও তাঁর উপর কল্যাণ সাধকের ভূমিকা 
অর্পণ করা হয়েছে । তাই ত তাঁর নাম শব, তাঁর নাম আশুতোষ । 
শুধু তাই নয়, তাকে পশনুপাঁতও বলা হয়েছে । কারণ, সংসারের 
জন্মচক্রে বদ্ধ পশুদের তান পালক । এই পশু হল বদ্ধজীবরুপী 
. মানুষ । দেখা যায় শিবের এই দ্বিতীয় রূপাঁটর উৎস হল যজদ- 
বেদ। সুতরাং এ বিষয় একট; বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন 
হয়ে পড়ে । 

খগৃবেদের রুদ্র অন্তরীক্ষ স্থানের দেবতা । মনে হয় প্রলয়ংকর 
ঝড়ের সংহার শক্তিকে খগবেদে রুদ্ররূপে কল্পনা করা হয়েছে। 
কারণ, বলা হয়েছে তান মরুৎগণের পতা এবং মেঘ তাদের 
মাতা ৷ (১২) খগবেদে তাঁর যে চিত্র আঁকা হয়েছে তাতে তান 
ক্লোধপরায়ণ “এবং ধ্বংসাঁবলাসী রূপে পাঁরকল্পিত। এখানে 
ভক্তির প্রেরণা যেন ভয়। তাঁকে হব্য দিয়ে খুশি করবার চেষ্টা 
হয়েছে যাতে তান মানুষ এবং পশুদের [হিংসা হতে বিরত 
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থাকেন। (১২) আরও বলা হয়েছে তান উগ্র স্বভাব (১৩) এবং 
ক্রোধপরায়ণ (১৪)। 
তবে রুদ্রের দক্ষিণ মুখের পাঁরচয় যজুর্বে'দে পাওয়া যায় . মনে 
হয়। শুরু যজুর্বেদের ষোড়শ অধ্যায়ে রদদ্রদেবতাকে 1নবোদত 
একটি সুক্তে তাঁর বাম মুখ এবং দাক্ষণ মুখ_-উভয়েরই-উভয়েরই 
পারিচয় মেলে। তার প্রথম কণ্ডিকাতেই 'রদদ্রের ক্রোধ’ এবং “শিব 
তনুকে" নমস্কার জ্ঞাপন করা হয়েছে। এখানে আরও 'কছু বর্ণনা 
পাই যার মধ্যে শিব সম্বন্ধে পরবর্তীকালে যে কাহনী রাঁচিত হয়ে- 
ছল তার উৎসের সন্ধান মিলবে ৷ সেই তাৎপর্যপূর্ণ কণ্ডিকাঁট 
এখানে উদ্ধৃত করা হল £ 
নমঃ ভবায় চ রাদ্রায় চ। 
নমঃ সবায় চ পশহপতয়ে চ। 
নমঃ নীলগ্রীবায় চ ?শাতিকণ্ঠায় চ ৷ (১৫) 
এখানে [তানি একাধারে রুদ্র এবং শিবরুপে কল্পিত, তিনি 
শর্ব অর্থাৎ পাপনাশক এবং পশুদের অর্থাৎ অজ্ঞানাঁতামরে আচ্ছন্ন 
মানুষদের পাঁত । আরও বলা হয়েছে তাঁর কণ্ঠ নীল এবং ময়এরের 
কণ্ঠের মত। এই ঘন নীল রঙ ঝড়ের মেঘের গায়ে দেখা যায়। 
তাই বোধ হয় এই বর্ণনা । তাকে অবলম্বন করেই পরবর্তাঁকালে 
1শবের হলাহল পান করে নীলকণ্ঠ হবার কাঁহনীর উৎপত্তি ৷ 
কেহ কেহ বলেন, ভান্তিবাদের যুগের শিবের পাঁরকল্পনার উপর 
হরাপ্পা সংস্কৃতির প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। তার ভাঁত্ত হল 
এই । এশবকে পশপাঁত নামে ভূষিত করা হয়েছে। অপরপক্ষে 
হরাপ্পার ধ্বংসাবশেষ হতে প্রাপ্ত একটি পোড়ামাটির 'সীলের' ওপর 
একটি যোগের ভাঙ্গিতে উপাঁবষ্ট মন.ব্যমুর্ত পাওয়া যায়, যাকে 
4ঁঘরে স্থাপিত হয়েছে হস্তী,ব্যাপ্র, গণ্ডার এবং মাঁহষ । ভারততত্বীবং 
ধ্পগোটের ধারণায় এই আঁককার প্রমাণ করে যে হরাপ্পা 
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সংস্কৃতি হতেই মহে*্বরের যোগী ও গশপাঁত রুপের উৎপত্তি 


হয়োছিল । (১৬) তা ঠিক বলে মনে হয় না। পশ্দর আর এক 
অর্থ যে কর্মফল বন্ধন স্বরূপ পাশবদ্ধ মানুষ তার প্রতি তাঁর দৃষ্টি 
আকৃষ্ট হয় {ন । স্পষ্টই বোঝা যায় যজর্বেদে তাঁকে পশুপতি 
নামে ভূষিত করা হয়েছিল বলেই {তান পশন্পাঁত। তাছাড়া 
খগ্‌বেদের রুদ্র যে বৌদক যুগেই শিব এবং নীলকণ্ঠ, রুপে ভূষিত 
হয়োছিলেন তার প্রমাণও ত যজুর্েদে মিলে যায়। রং 

খগ্‌ৃবেদে অন্তরীক্ষের দেবতা ইন্দ্রের নামেই সব থেকে বেশী 
সংখ্যক সন্ত নিবেদিত । তাঁর দুটি ভূমিকা £ দসদ্য জাতির সাঁহত 
সংঘর্ষে আর্যদের সহায়তা করা এবং বৃত্র নামে অসুরকে সংহার 
করে মেঘ হতে ব্‌ণ্টিপাত ঘটান ও ক্ষীণস্রোত নদীগুলিকে জলে 
ভরে 'দিয়ে প্রবাহত করা । ভান্তবাদের যুগে তান দেবতাদের 
রাজার পদে আঁধাচ্ঠত হয়েছেন। তরে সে যুগে তাঁর থেকে বেশী 
ক্ষমতা ধারণ করেন এমন দেবতাও স্বীকৃত হয়েছেন, যেমন বিষ্ণু 
ও শিব । কাজেই রাজসম্মানে ভূষিত হলেও তান সবাত্মক ক্ষমতা 
ধারণ করেন না। তাঁর অবস্থা যেন অনেকটা স্বাধীন ভারতের 
সধাঁবধান +নয়ান্তিত রাষ্ট্রপতির মত ॥ 

আর দুটি দেবতার মহাভারতের আলোচনা প্রসঙ্গে পাঁরচয় 
দেবার প্রয়োজন আছে। তাঁরা হলেন নাসত্য বা অশ্বী ভ্রাতৃদ্বয়। 
খগৃবেদে তাঁরা দয্যস্থানের দেবতা ; তাঁরা প্রভাতে ?িতনচাকার রথে 
চড়ে সূর্যের আগে আগে চলেন। তারা দ্যৌ-এর নপাতা অথাং 
দৌহিত্র (১৭) এবং রদনদ্রের পঢ়র (১৮) তাঁরা সূর্যের কন্যা সূযাঁকে 
[বিবাহ করেছিলেন । মহাভারতে তাঁদের রূপের কোনও পাঁরবর্ত'ন 
লক্ষ্য করা যায় না। 

মহাভারতে ধর্ম নামে এক দেবতাকে বিশেষ ভূমিকা দেওয়া 
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হয়েছে। বনপর্বের শেষে তান যক্ষের. রূপ ধরে য্াধন্ঠিরের 
ধর্মজ্ঞান সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন ও পরাক্ষা করোছিলেন। মহাপ্রস্থানের 
পথেও তান কুকুরের ছদ্মবেশে য্দাধাষ্ঠরের সঙ্গী হয়োছলেন। 
খগবেদে কন্তু ধর্ম নামে কোনও দেবতার উল্লেখ পাই না। তবে 
তান যে বৈদিক দেবতা ছিলেন না তা নয়। শুরু যজুবে'দে তাঁর 
কিছ, পারচয় পাওয়া যায়। 

শুরু যজুর্বেদের সপ্তবিংশ. অধ্যায়ের ত্রয়োদশ হতে বিংশ 
কাণ্ডিকায় ধর্মদেবের প্রশস্ত আছে । সেখানে বলা হয়েছে তান 
সূর্য হতে উৎপন্ন । বলা হয়েছে হৃদয়ের সুস্থতার জন্য, মনের 
শদীদ্ধর জন্য এবং স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য তাঁকে স্তব করা হয়। আরও 
বলা হয়েছে “পতা নোহান্সি পিতা নো বোধি নমস্তে অন্ত মা মা 
হংসীঃ। তুমি আমাদের পিতার মত, তুমি আমাদের পিতার 
মত জ্ঞান দাও, তোমাকে নমস্কার, তুমি আমাদের হিংসা কোরো 
না। উদ্ধৃত অংশটি বাহ্মসমাজে বিশেষ সম্মানের স্থান পেয়েছে । 

এই মন্তব্যগ্যীল হতে বোঝা যায় ধর্ম মানুষকে ন্যায় পথে 
পাঁরচাঁলত করতেন। সেই পথ হতে ভ্রষ্ট হলে শান্ত দিতেন। 
তাই তাঁর কাছে প্রার্থনা নিবোদত হয়েছে তিনি, যেন যজমানকে 
শান্তি না দেন৷ ন্যায়ের পথে চালিত হলে মনে শান্তি থাকে এবং 
স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে । মনে হয় এই চিন্তাটই মহাভারতের যুগে ধর্ম 
রূপে একটি বিশেষ দেবতায় এবং সম্ভবত তার উংস হল যজুর্বে'দের 
ওই জুস্তটি। 

ধর্মের বিশেষ ভূমিকা হল মানুষকে ন্যায়ের পথে কত'ব্যের 
পথে পারচালিত করা ৷ এখানে কর্তব্য অর্থে বুঝতে হবে বিশেষ 
বশেষ শ্রেণীর মানুষের জন্য যে আচরণ বাঁধ 'নাঁদন্টি হয়েছে তা 
পালন করা ।. বেদের যুগে ধর্মসূন্ে এবং পরবর্তাঁকালে ধর্মশাস্দে 
বা সধাহতায় সেই বিধির উল্লেখ. আছে। যেমন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, 
রাজধর্স, স্ত্রীধর্ম ইত্যাদ । মহাভারতে যক্ষের রুপ ধরে ধর্ম 
য্াধান্ঠরকে যে সব প্রশ্ন করেছিলেন তা হতে মনে হয় যে ধর্মের 
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অঙ্গ হিসাবে কতকগুলি মানবিক গুণের উপরও বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপিত হত । তু 

দৃঙ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে বনপর্কে দোখ 
যাঁধান্ঠরের পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হয়ে যক্ষরূপী ধর্ম তাঁর মৃত চার 
ভ্রাতার একজনকে উজ্জীবিত করতে সন্তুষ্ট হলেন । তখন যুধিষ্ঠির 
সহদেবকে পুনরায় উজ্জীবিত করতে অনুরোধ করলেন। এখানে 
বৈমানরেয় ভ্রাতার দাবী সহোদর ভ্রাতার দাবীর উপর অগ্রাধিকার 
পেল। আমরা দোঁখ স্বর্গের দরজায় এসে যুধিষ্ঠির কুকুরের 
বেশধারা ধর্মকে বর্জন করে একা স্বর্গে প্রবেশ করতে অস্বীকার 
করলেন। তাতে আঁশ্রতের প্রাত তাঁর বাৎসল্য প্রমাঁণত হল। 
স্বর্গে প্রবেশের পর তাঁকে অলীকভাবে দেখান হল যে তাঁর চার* 
ভ্রাতা নরকে নিষাঁতিত হচ্ছেন । তা দেখে তিনি চ্বর্গ ত্যাগ করে 
তাঁদের কাছে যেতে চাইলেন । তাতে তাঁর মমতাবোধ প্রকট হয়। 
সুতরাং বোঝা যায় আচরণবিধি পালনের তথা মহৎগদ্ণের উৎসাহ- 
দাতা দেবতা হিসাবেই ধর্ম পাঁরক্পিত হয়েছেন। এইভাবে 
তাঁরও কিছ রূপান্তর ঘটেছে । 

পুরাণের যুগে ধর্মের চারত্রকে নানাভাবে রাঞ্জত করা হয়েছে । 
পদ্মপ;রাণে তাঁর উৎপাঁত্তকাহন বলা হয়েছে । সেখানে বলা হয়েছে 
যে ব্রহ্মার দক্ষিণ স্তন হতে তাঁন উদ্ভূত হয়োছলেন। আরও বলা 
হয়েছে যে দক্ষ তাঁর বহু কন্যার মধ্যে তেরো জনের তাঁর সাঁহত 
বিবাহ দিয়েছিলেন । মহাভারতে এ বিষয় উল্লেখ আছে । (১৮) 
এই পত্বীদের মধ্যে আছেন £ কাত লক্ষী, ধৃতি, মেধা, প্নাষ্ট, 
শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লঙ্জা ও মতি । বোঝাই যায় এখানে প্রতীক 
র্‌পেই এই নামগুলির ব্যবহার হয়েছে । তাদের কতকগুলি ধর্ম 
সম্মত জীবনের সহায়ক গুণ, যেমন ধৃত, শ্রদ্ধা, লঙ্জা, মাত । 
আবার কতকগ্যাঁল অবস্থার উল্লেখ আছে যা ধর্মপথে চললে মানুষ 
পুরস্কার রুপে পাবার অধিকার! হয়। যেমন ধর্মসম্মত আচরণ 
দ্বারা লক্ষমী, কীর্ত ও প্নান্ট লাভ হয়। 
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এইবার আমরা দ্বিতীয় পায়ের আলোচনা আরম্ভ করতে 
পাঁর। আমরা লক্ষ্য করব বৈদিক দেবতাদের রুপান্তর ঘটার 
সঙ্গে তাঁদের. অধিষ্ঠান ভূমি এবং বাসস্থানের পাঁরবত“ন 
সাধিত হয়েছে। দেবতাদের রুপ পাঁরবত'নের সঙ্গে সঙ্গতি 
রেখে তাঁদের আবাস বা অবস্থান ভূমিও পাঁরবর্তন সাধিত 
হয়েছে। 
আমরা লক্ষ্য করোঁছ যে বোদকযুগের দেবতারা দুই ' শ্রেণীতে 
শবভন্ত ছিলেন। এক শ্রেণীতে পড়েন সাধারণ দেবতা । তাঁরা 
পরমব্যোমে ‘নাকে’ অথাৎ স্বর্গলোকে সাধ্যদের সঙ্গে বাস করতেন। 
আর একশ্রেণীর দেবতা প্রাকৃতপক্ষে নানা প্রকাতিক শান্তির প্রকাশ। 
তাঁদের কোনও আবাসভূমি ছিল না; কারণ, তাঁরা ত মানুষের মত 
দেহধারী জীব ছিলেন না' যে বাসগৃহের প্রয়োজন হবে । তাঁদের 
অবস্থান ক্ষেত্রের [ভিত্তিতেই তাঁদের বিশেষ বিশেষ স্থানের দেবতা 
বলে চিহ্নিত করা হত। এইভাবে তাদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা 
হয়েছিল £ দয্যহ্থানের দেবতা, অন্তরণক্ষগ্থানের দেবতা এবং পাঁথবী 
স্থানের দেবতা । 
পরবতর্শকালে দেখা যাবে প্রাকৃতিক শান্তর উৎসরূপে যে দেবতা- 
গুলি কল্পিত হয়েছিলেন, তাঁদের উপর মানবোচিত আচরণ 
আরোপ করা হলেও তাঁদের মানুষে রূপান্তরিত করা হয়নি। 
ভক্তির যুগে তাদের উপর মনযুষ্য প্রকৃতিও আরোপ করা হল । ফলে 
তাঁরা একান্তিক ভাবে সৌভাগ্যশালী মানুষে রুপান্তারত হলেন। 
তাঁদের অজর, অমর, নিত্যসূখী সত্তায় পারণত করা হল। ফলে 
তাঁদের উপয্্ত বাসভূমিরও প্রয়োজন হয়ে পড়ল । তাঁদের 'বাসস্থান 
কল্পিত হল হিমালয়ের সেই অঞ্চলে যেখানে বর্তমানে বদারনাথের 
মান্দির অবাস্থিত। তার বিস্তারত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে পদ্ম- 
পুরাণে । বদারনাথের পশ্চিমে অবস্থিত সদমের; পর্বতে ইন্দ্রপুরী 
অমরাবতী স্থাপিত হল। তার উত্তরে কৈলাস পর্বতে স্থাপিত হল 
কুবেরের নগর অলকা । এই কৈলাস পর্বতেরই এক অঞ্চলে পার্বতী 
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সহ শিবের. বাসন্থাননীর্দন্ট হল । কাছেই বিষ্ণুর বাসস্থান বৈকুণ্ঠ 
অরাদ্থিত । (১৯) 
এই স্বর্গধামের একাট মনোরম বর্ণনা মহাকবি কালিদাস রচিত 
খণ্ডকাব্য মেঘদুতের উত্তর মেঘের প্রথম অংশে পাওয়া যায়। তার 
প্রাসাঁঈ্গক অংশের অনুবাদে উদ্ধত এখানে অপ্রাসা্গক হবে না ৪. 
ফুলের বাহার নিত্য তাহার, 
মুখর ভ্রমর শোভা, 
বাপ মাঝে তার হংসের সার, 
নিত্য পদ্ম শোভা, 
ভবনশিখীর হর্ষ নিবিড় 
কলপেতে ভাস্বর, 
জ্যোৎস্বার আলো হানে তমজাল 
সন্ধ্যায় সুন্দর ৷ 
নয়নের জল সেথায় কেবল 
সুখের কারণে বহে, 
প্রণয়জ দুখ শুধন হানে সুখ, 
অন্য কারণে নহে; 
মিলনে সেথায় বিচ্ছেদ নাই 
প্রণয় কলহ ছাড়া, 
বন্তবানের সীমা বয়সের 
যৌবনে হয় হারা । 
স্‌তরাং বোঝাই যায় স্বর্গের কোনও বাস্তব ভক্তি নাই। 
মানুষের বাসনার শেষ নাই । ভোগোন্দ্রিয়গুলির পাঁরপূণ তৃপ্তির 
জন্য মানুষ এক কল্পনার লোক সৃষ্টি করে। তার নাম দেয় 
স্বর্গ। তিল [তিল করে সকল বাসনার বিষয়গুলির তৃপ্তির 
উপকরণ একত্র করে এই কল্পনার স্বর্গ গড়ে উঠেছে । 


১৯). পদ্মপ;্রাণঃ স্বর্গ খণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায় দ্ুষ্টব্য 
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৩ 
দেবতারা কি ভিন্ন নক্ষত্র জগং হতে এসেছিলেন ? 


এই প্রসঙ্গে ডানিকেন প্রাতপাঁদত নূতন তত্তবাট প্রাসঙ্গিক 
হয়ে পড়ে। তাঁর বিশ্বাস পুরাণাদিতে কাঁথত দেবতারা কল্পিত 
নয়, তারা সন্তাবান পদার্থ এবং তারা ভিন্ন সৌরজগতের অন্তরূর্ন্ত 
কোনও গ্রহের জীব। তাদের প্রযরন্তীবদ্যা এতখাঁন অগ্রসর 
হয়োছিল যে তারা আকাশাবহারী যান উদ্ভাবন করে তার সাহায্যে 
মহাকাশ পাড় 'দয়ে পৃথিবীতে অবতীন“ হয়েছিল । পশ্চিমের 
মানুষের ব্ান্ধিমন্তা সম্বন্ধে আমরা 'ভারতীয়েরা উচ্চ ধারণা 
পোষণ করে থাক । কাজেই ডাঁনিকেনের এই মন্তব্য অনেকেই 
উল্লাসের সহিত 'দ্বিধাহীন চিত্তে গলধঃকরণ করে। সুতরাং 
বিষয়টি য্টান্তর সাহায্যে ভাল করে বিচার করে দেখার প্রয়োজন 
হয়ে পড়ে। 

আমরা দুই শ্রেণীর তথ্য পাই £ একটি বিজ্ঞান পরিবোৌশত, 
অপরটি দর্শন পাঁরবেশিত । বিজ্ঞান যে তথ্য প্রাতপাদন করে তা 
শনাশচিতভাবে সত্য অথাৎ ঘটে থাকে । দ্যাট বিষয়ের মধ্যে যে 
সম্বন্ধ তা আরোপ করে তা অবশ্য ঘটবে । এই জন্য এই শ্রেণীর 
জ্ঞানকে 'নশ্চয়াত্বক জ্ঞান বলা হয়। (২০) দর্শন যে তথ্য স্থাপন 
করে তা নিশ্চয়াত্মক নয়। তা নানা প্রমাঁণত তথ্যকে ভাত্ত করে 
যা পায় তা সম্ভাবনাত্মক জ্ঞান। অথাৎ তা যা বলে তা খুব সম্ভব 
ঘটে, তবে তা যে নিশ্চিত ঘটে থাকে তা বলা যায় না। জ*তরাং 
তা যা দেয় তা হল সম্ভাবনাত্মক জ্ঞান (২১) তাই জন্য দদার্শীনক 
তত্গয্ীলর মধ্যে এত তক দেখা যায়। আর এক শ্রেণীর তথ্য 
প্রচারত হয় যা আগাতদষ্টতে মনে হবে সম্ভাব্য, কিন্তু তার 
সম্ভাবনা এতই নগণ্য যে তা ঘটবে না ধরে নেওয়াই যডক্তিযুন্ত । 


যেমন ধরে নেওয়া যাক একাট টাইপ করার যন্ত্রে কাগজ লাগয়ে 
BET ee SEW. টী 
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১৪৯ 


শদয়ে যাঁদ একাট 'শম্পাঁঞ্জকে তার বোতাম টিপতে শেখান হয়,তা 
হলে বহু চেষ্টার ফলে এমন ও হতে পারে যে একাট কাঁবতা 
কাগজে ছাপা হয়ে যাবে । তা সম্ভব, কিন্তু সে সম্ভাবনা এত 
ক্ষীণ যে তা ঘটতে পারে না ধরে নেওয়াই যুক্তিসম্মত হবে। এই 
ধরনের তথ্যকে আমরা তথাকাঁথত সম্ভাব্য জ্ঞান বলতে পার ।(২২) 

ডানকেনের স্থাঁপত তত্ত্ব এই তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে। এই 
এই প্রসঙ্গে যে বৈজ্ঞাঁনক তথ্য এবং তত্ত্বকে ভিত্তি করে এই তত্ৰাঁট 
প্রাতপাঁদত হয়েছে তাদের আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে । 

আমাদের সৌরজগতে পাঁথবী 1ভন্ন অন্য কোনও গ্রহে জীব 
আছে বলে প্রমাণিত হয়ীন । অন্য কোনও সৌরজগতে মানুষের 
মত ব্যাদ্ধধারী সত্তা যে আছে তার প্রমাণ এ পর্যন্ত পাওয়া 
যায়ান। তবু ধরে নেওয়া যায় বিশ্বে যে কোট কোট সূর্য 
আছে তাদের গ্রহও আছে এবং সেই গ্রহগদ্লির কোনও কোনওাঁটতে 
মানুষের সমস্থানীয় বুদ্ধিমান জীবও বাস করে। এ পর্যন্ত 
অনায়াসে স্বীকার করে নেওয়া যায়। 

এখন ভিন্ন সৌরজগতের অন্তভূন্ত কোনও গ্রহের প্রষ্যান্তাবদ্যা 
কুশল জীবের পৃঁথবীতে আসার সম্ভাবনা কতখানি তা দেখা যেতে 
পারে। আমাদের সৌরজগতের সব থেকে নিকটবর্তী যে নক্ষত্র 
আছে তার নাম প্রীক্সমা সেপ্টার। তা দক্ষিণ আকাশের তারা । 
তা আমাদের সৌরজগত হতে চার আলোক বংসর দুরে অবস্থিত । 

এখন মহাশনন্যে ব্যোমযান (২৩) চলে তার সম্ভাব্য গাঁতবেগ 
(২৪) কতখানি হতে পারে তা বিবেচনা করা যাক। আমাদের 
সূর্যের গাঁতবেগ ঘণ্টায় ৪৭,০০০ মাইল, অথাৎ প্রীত সেকেন্ডে 
১৩ মাইল । মানুষের নিজের নামত ব্যোমযানের গাঁতবেগ তার 
থেকে অনেক কম। বিশ্বের সব থেকে দ্রুতগাঁতি সম্পন্ন নক্ষত্র-র 
গতিবেগ হল ঘন্টায় ৭২,০০০ মাইল অর্থাৎ সেকেণ্ডে ২০ মাইল। 
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১৫০ 


ধরা যাক ডানিকেন যে ভিন্ন সৌর জগতের জীবদের কথা বলেছেন 
তাদের প্রষ্যান্তীবদ্যা এত উচ্চমানের মহাকাশচারী ব্যোমযান নিমণি 
করতে পারে যে তার গতিবেগ দ্রুততম তারকার গাঁতবেগের আড়াই 
গুণ বেশী, অথ সেকেন্ডে ৫০ মাইল। এই গতিবেগ সম্পন্ন 
আকাশযানের এক আলোক বৎসরের দুরত্ব আতক্রম করতে ৩৬৪০ 
বছর লাগবে । সুতরাং প্রাক্সমা সেপ্টার হতে তার পাঁথবীতে 
আসতে ১৪৫৬০ বছর লেগে যাবে । এতাঁদন কোনও জীব বাঁচবে 
না৷ Lhe : 
এখন বলা হতে পারে যে আইনস্টাইন স্থাপিত বিশেষ আপোঁক্ষক 
তত্ত্ব (২৫) অনুসারে কোনও বস্তুর গাঁতবেগ যাঁদ আলোর 
গাঁতবেগের কাছাকাছি যায় তা হলে সময় আঁত ধাঁর পদক্ষেপে 
চলবে; সতরাং জরা এবং মৃত্যু বিলম্বিত হবে। কিন্তু আলোর 
গাঁতবেগ হল সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল । যেখানে মহাশুন্য 
ধাবমান নক্ষব্রগুলির গাঁতবেগ পণ্চাশ মাইলও নয় সেখানে আলোর 
গ্রাতবেগের কাছাকাছি গতিবেগ লাভ প্র ক্তিবিদ্যার নাগালের মধ্যে 
আসবে ক করে? তাষে গাঁতবেগ উৎপাদন করতে পারবে তা 
আলোকের গাঁতবেগের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র হবে। তাতে জরার 
আগমন থামিয়ে রাখা যাবে না; মৃত্যুও এমন কিছ, বেশী কাল 
{বলদ্বিত হবে না। সুতরাং ডানিকেনের স্থাপিত তত্তের ভাঁত্ত 
শনতান্তই দূর্বল । তার সম্ভাব্যতা অত্যন্ত ক্ষীণ বলে ধরে নেওয়া 
যায়, সমুদ্রের সাঁহত বাঁরাবন্দুর অনপাতের ।- মতো সনতরাং 
দেবতারা ভিন্ন জগত হতে এসোঁছলেন বলে যে দাবী করা হয়েছে 
তাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করাই হ্দান্তসম্বত ৷ 

শিশুদের জন্য রুপকথা লেখা হয় । তাতে যা ঘটতে পারে না 
এমন কথা উল্লেখের যথেষ্ঠ উদাহরণ মেলে | শিশুরা তা গ্রহণ করেঃ 
কারণ, তাদের বোধশান্ত এতখাঁন বিকাশ লাভ করোঁন যে সত্যের 
সঙ্গে মিথ্যার ভেদ বুঝতে পারবে । সেই জন্য এই শ্রেণীর কাঁহনী 
হতে তাদের রসগ্রহণ করতে অস্মাবধা হয় না। সেই কারনেই ত 


১৫১ 


এই শ্রেণীর সাঁহত্যকে রূপ্কথা-বলা হয়ে থাকে৷ তারা যে জগতে 
খশশহদের শনিয়ে যায় তা বাস্তব জগত হতে স্বতন্ত্। বয়স্ক মানদষের 
সত্য গমথ্যা জ্ঞান এত প্রখর যে তাদের পক্ষে রূপকথা পড়ে রস 
'গ্রহণ করা সস্ভব হয় না। 

তবু দেখা যায় বয়স্ক মানুষও অবস্থা বিশেষে 'শিশুসুলভ 
*বলাসে গা ভাসাতে উৎসুক 'হয়। এই শ্রেণীর বৃদ্ধ শিশুদের 
দলে “পড়েন ভীস্তিমার্গের সাধকরা । দেবতাদের মহিমাকীর্তনে 
পদুরাণগালতে যে কত আজগনুব কাহিনী স্থান পেয়েছে তা গণনা 
করে শেষ করা যায় না। তাঁরা তাতে রস পান; 'কারণ, 'ভীন্তর 
আতিশয্য তাঁদের বিশ্বাস করবার শান্তকে এমন বলবতা করে তোলে 
‘যে তারাও শিশুদের মত সত্য ও শিমথ্যার মধ্যে ভেদ টানবার'ক্ষমতা 
সাব 

তথাকথিত শিক্ষা আভমানণ বৈজ্ঞানিক 'দ্টিভাঙ্গর আধকারী 
'আধট্রীনক মানুষের মধ্যেও এই শ্রেণীর বৃদ্ধ শশুর দর্শন মিলবে । 
তাঁরা 'সায়ান্স ফিকশন" পড়ে চিত্তবিনোদনকরে। তাতে-এমন 
-আসস্ভব কাঁহনী থাকে যার 'ভীত্ত বৈজ্ঞানক তথ্যের কনা 'মান্ত। 
'কীজেই 'তাদের সম্ভাব্যতা “শতকরা -একভাগেরও ভগ্নাংশ মার । 
'ডানিকেনের প্রাতপাঁদত-তত্ব এই শ্রেণীতে পড়ে । 'আজগদীরকে 
“সত্য বলে প্রচারের চেষ্টা বললে তা অত্যান্ত হবে না। 


২২৫২ 


শিস অন্যান 
সংযোজনের প্রভাবে নূলকাহনশীর গারবত'ল 
১ 
কাহিনগর রুপান্তর দই পষা'য়ে 

উপরের আলোচনা হতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়োছ 
যে মহাভারত সহস্রাধিক বংসর ধরে সংযোজন প্রীক্রয়ার সাহায্যে 
{বকাশ লাভ করে বিরাট আকার ধারণ করেছে । এই দীর্ঘকালের 
মধ্যে ভারতবাসীর চিন্তা ও ধর্মীব*বাস পাঁরবার্তত হয়েছে । এর 
মধ্যে আমরা +তনাঁট স্তরের সন্ধান পেয়েছি £ শুর স্তর, ধর্ম- 
শাস্তের স্তর এবং ভান্তবাদের শুর ৷ | 

আমরা দেখব এই পাঁরবর্তন মহাভারতের কাহিনীর উপরও 
রীতিমত প্রভাব বিস্তার করেছে । সেই প্রভাব সংক্লামিত হয়েছে 
দুইভাবে। প্রথমত ধর্মীবষয়ক শ্বাসের পাঁরবর্তনের ফলে 
মহাভারতের চারব্রগ্ালর: রূপান্তর ঘটান হয়েছে । ফলে কেহ 
দেবতার পদে উন্নীত হয়েছেন, কেহ দেবতার আত্মজরৎপে স্বীকৃত 
হয়েছেন। এই পথে প্রভাব মূল কাহিনীরও পাঁরবর্তন ঘাঁটরেছে। 
তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ মহাভারতের মধ্যেই এীতিহািক মানুষ কৃষ্ণ 
ধবষ্চুর অবতারে রুপান্তারত হয়েছেন। একই কারণে স্বাভাবিক 
পতৃত্ব অস্বীকার করে নয়োগাবাধর প্রয়োগে কয়েকাঁট চারত্রকে 
{বাভন্ন দেবতার আত্মজরুপে চিত্রিত করা হয়েছে। দ্বিতীয় পথে 
নিকৃষ্ট চরিব্রগ্রীলকেও রাক্ষসাদর অবতারে রূপান্তাঁরত করে 
কুর:ক্ষেত্রের যুদ্ধকে দেরাসংরের যুদ্ধের পুনরাবাত্ত রুপে স্থাপনের 
চেষ্টা হয়েছে । 

এই দুই গ্রেণীর প্রভাবেরই উৎস হল কুরংক্ষেত্রের বধের 
প্রকাত। এই যুদ্ধ যে একটিএীতিহাঁসক ঘটনা তাধরেনেওয়া যায়! 
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এমন অনেক তথ্য পাওয়া গেছে যাকে ভিত্তি করে একাধিক খ্যাতি 
মান এাতিহাঁসক তার ইাতহাসগত সত্যতা : স্বীকার করে 
নিয়েছেন। মূল ঘটনা হল ভারতবংশের দুই ভ্রাতা ধৃতরাজ্ট্র ও 
পাণ্ডুর পত্রদের মধ্যে রাজ্যের অধিকার নিয়ে বিবাদ ৷ ধৃতরাস্টরের 
জন্মান্ধতাই এই 'ববাদের মুলে । তান যাঁদ স্বাভাঁবক দম 
সম্পন্ন মানুষ হতেন তা হলে তান জেম্ঠত্বের দাবীতে আঁবসম্বাঁদ- 
ভাবে রাজা হতেন। তা ছিলেন না বলে পাণ্ডু রাজা হন। তাঁর 
অকাল মূত্যুর ফলে সন্তানগণ অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিল বলে ধৃতরাম্ট 
অন্ধত্ব সত্বেও রাজা হলেন। এইভাবে জটিলতার মীমাংসা হয় । 
কিন্তু ধৃতরাস্ট্রের দুর্বলতার মুহূর্তে উদারতা বিষয়াটকে 
আবার জাঁটল করে তোলে ৷ বতুগৃহ অগ্নিদগ্ধ হবার পর দীর্ঘকাল 
অজ্ঞতবাস করে পাণ্ডবরা যখন দ্রৌপদীকে 1ববাহ করেন, তখন 
ধৃতরাষ্ট তাঁদের আশ্রয় দেন। শুধু আশ্রয় নয়, রাজ্যের এক 
অংশ ভাগ করে যুধিচ্ঠিরকে তার রাজপদে আভাষন্ত করেন । 
তারপর পাণ্ডবদের উত্তরোত্তর শ্রীবাদ্ধ ঈষাঁপরায়ণ দুযোধনের 
অসহ্য হওয়ায় তান দয্যুতক্রীড়ার সাহায্যে পাণ্ডবদের 1নবাঁসিত 
করেন, কিন্তু রাজ্য দাবী করবার আঁধকার হতে তাঁদের ভ্রম্ট করতে 
গারেনাঁন। তাই শেষে বিবাদ চূড়ান্ত পর্যায়ে এল । দযতক্লীড়ার 
পরাজয় হেতু পান্ডবদের উপর যে সর্ত আরোপ করা হয়েছিল 
তা নিষ্ঠার সাঁহত পালন করে পাণ্ডবগণ রাজ্য ফিরে পাবার দাবী 
উত্থাপন করলেন। দুযোধিনের অনমনীয় মনোভাব হেতু আলাপ 
আলোচনার সাহায্যে তার 1ন্ষ্পান্তি সম্ভব হল না । কাজেই যুদ্ধের 
সাহায্যে তার মীমাংসার জন্য কুর:ক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘাটত হল। 
এই যুদ্ধ এমন সবাস্মিক এবং তার পাঁরণাত এমন ধ্বংসাত্মক যে 
তা প্রাচীনকালের ভারতীয় ইীতহানে সব থেকে স্মরণীয় ঘটনা 
বলে স্বীকৃতি লাভ করেছিল । বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে তার একটি 
উল্লেখও পাওয়া যায়। অশ্বলায়নের গহ্যস্মত্রে কুরঃক্ষেত্রের যুদ্ধের 
উল্লেখ আছে । মুল ঘটনা হল ভার তবংশের দই ভ্রাতা ধূৃতরাম্ট্র ও 
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পাণ্ডুর পুদের মধ্যে রাজ্যাবভাগ নিয়ে বিরোধ । পাঁরণাতিতে 
কুরঃক্ষেত্রে যে ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ হয়েছিল তা প্রাচীনযুগের সব থেকে 
স্মরণীয় ঘটনা বলেই সেখানে তার উল্লেখ পাই । 

অঁতারন্তভাবে তার দুই বিবদমান পক্ষ এমন ভাবে গঠিত যে 
তার একপক্ষের ?দকে ন্যায় এবং অপর পক্ষের দিকে অন্যায় যেন 
পরস্পর সংঘাতে জাঁড়ত হয়ে পড়েছিল। তাই তা এক রকম 
ন্যায়ের সাঁহত অন্যায়ের, ধর্মের সাঁহত অধর্মের সংঘর্ষের রুপ 
নিয়োছল। এই সংঘর্ষে যে চারন্রগুটিল জাঁড়ত হয়ে পড়োছল 
তাদের মধ্যে অনেকে নানা মহৎগনুণে ভূষিত আবার অনেকে নানা 
দোষে কলাঁঙকত । এই পাঁরবেশে এীতিহাঁসিক চরিন্রগুীল পরবর্তী- 
কালের চিন্তায় পাঁজত বা নিন্দিত হয়েছিল । তাদের আনুষর্জিক 
ফল হিসাবে তাদের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেবত্ব বা রাক্ষসত্ব 
আরোপ করা হয়েছিল । এমনাঁক কোনও কোনও বিভিন্ন চরিত্রের 
জন্মকাহনীও পাঁরবর্তিত করা হয়েছিল। তাকে সম্ভব করবার 
জন্য মূলকাহনীরও পাঁরবর্তন ঘটে ছিল। 

আমরা দেখব এই পাঁরবর্তন সংঘাটত হয়েছিল দুই পধায়ে। 
প্রথম পযাঁয়ে দেখ কয়েকাট চরিত্রের মধ্যে নানা দেবোচিত গুণ 
আবিষ্কৃত হয়েছে । ফলে তাঁদের প্রতি আন্তাঁরক শ্রদ্ধা উৎপাদিত 
হয়েছে । তারই পাঁরণাঁত 1হসাবে কাউকে দেবতা পদে উন্নীত 
করা হয়েছে ; যেখানে তা সম্ভব হয়ান সেখানে চরিন্রগ্ীলকে 
দেবতার আত্মজে রূপান্তরিত করা হয়েছে। কাজেই তাদের 
সম্ভাব্যতার পাঁরবেশ রচনার জন্য মূল কাহিনীর প্রয়োজনীয় 
পারবর্তন সাধিত হয়েছে; এমন ক তার সমর্থনে অবাস্তব কাঁহনীও 
সংযুক্ত হয়েছে । ৃ 

+দ্বতীয় পথাঁয়ে নজর পড়েছে সেই চরিব্রগ্লির উপর যাদের 
আচরণ একান্ত বগাঁহ“ত এবং নীতি বিরদদ্ধ। তাদের প্রাত ঘৃণার 
উদ্রেক হবার ফলে তাদের নিকৃষ্ট শান্তি বা প্রাণীর অবতার রুপে 
কল্পনা করা হয়েছে । তার আন্;ষঙ্গিক ফল হিসাবে কুর ক্ষেত্রের 
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যুদ্ধকে প্নরাণে বার্ণত দেবতা ও অসরদের সংঘর্ষের পুনরাবৃত্তি 
রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। ফলে যে মানুষগ্লি ভারতবংশের 
দুই শাখার আত্মঘাতী সংগ্রামে লিপ্ত হয়োছিলেন তাঁদের দুই ভাগে 
ভাগ করা হয়েছে । তাঁদের মধ্যে এক দলের মানুষকে 'বাভন্ন 
দেবতার অবতার এবং প্রাতপক্ষ দলের মানুষকে বাভিন্ন অশুভ 
শান্ত ও রাক্ষসদের অবতারর:পে চিহিত করা হয়েছে । 

আমরা এখন দই পায়ে এই ভাবে কি রূপান্তর ঘটোছিল তার 
একট; বস্তারত পাঁরচয় সংগ্রহ করব । 


২ 
প্রথম পর্যায়ের রূপান্তর £ মূলচারব্রগঃীলর উপর অবতারত্ব বা বাভিন্ন দেবতার 
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মহাভারতের মূল কাঁহনীর সাঁহত মোটামুটি আমরা পাঁর চিত । 
শান্তনদর মৃত্যুর পর ভাঁজ্ম 1বাঁচত্রবীর্যকে কুরঃরাজ্যের শূন্য রাজ- 
পদে আধাষ্ঠিত করলেন । তিনি স্বেচ্ছায় সিংহাসনে উত্তরাঁধকারের 
দাবী ত্যাগ করোছলেন বলে উত্তরাধকারের প্রম্মে জাটলতা দেখা 
দল না। বিচিন্রবীর্য অকালে নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে এক 
নূতন সমস্যার উদ্ভব হল। ভীজ্মের সম্মতি নিয়ে সত্যবতাীর 
ইচ্ছায় বিচিনরবীর্যের পত্রীদের গভে দুই নিয়োগপাত্র ধৃতরাম্্র ও 
পাণ্ডু জন্মগ্রহণ করলেন। তাঁদের মধ্যে ধৃতরান্ট্র যাঁদও অগ্রজ 
তান জন্মান্ধ হয়ে মাতৃক্লোড়ে ভূমিষ্ঠ হলেন। ।অদজ্টের এই 
পাঁরহাস মনে হয় কুরুবংশের ধ্বংসের বীজ ৰপন করোছিল। এই 
কারণে পরে জন্মগ্রহণ করেও পাণ্ডু কুরুদের রাজা হলেন । 

ভাগ্যের প্রাতিকূলতায় পাণ্ডু অকালে মৃত্যু বরণ করেছিলেন । 
এাদকে সিংহাসন আঁধকার করবার উপযুক্ত অপর কেহ না থাকায় 
অন্ধ হয়েও ধৃতরাম্্ সংহাসন লাভ করলেন। এই নূতন পাঁরাস্থিতি 
ধৃতরাষ্টের জ্যে্ঠপন্রের সিংহাসনে উত্তরাধকারের একি অনুকূল 
অবস্থা রচনা করল। কিন্তু ভাগ্যের আর এক প্রতিকূলতা সেই 
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সম্ভাবনাকে ববাঁঘ/ত করল । পাণ্ডুর প্রথম পুত্র যুধিষ্ঠির ধৃত- 
রাষ্ট্রের প্রথম পাত্র দুযোধনের পূর্বে জন্মগ্রহণ করলেন । সুতরাং 
1সংহাসনে উত্তরাধকারের দাবী যাাধন্ঠিরের বেশী যুক্তিসঙ্গত হল 
এবং দুযোধনের উত্তরাধিকারের সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে পড়ল। 
যেহেতু যুধিষ্ঠির দুযোধনের অগ্রজ এবং তাঁর পিতা মৃত্যু 
পর্যন্ত রাজা 1ছলেন হাস্তনাপুরের সিংহাসনে তাঁর অগ্রাধিকার ৷ 

দুযোধন ভাগ্যের এই বিরোধিতাকে স্বীকার করে নিতে 
চাইলেন না। তান ঈষার বশীভূত হয়ে নানা কৌশলে পাণ্ডবদের 
বতাঁড়ত করতে এমন কি সম্ভব হলে প্রাণনাশ করতে চাইলেন । 
তাঁর এই দুরভিসন্ধির সহায়তা করল পতা ধৃতরান্ট্রের অন্ধ পডত্র- 
বাৎসল্য । তিনি যে একেবারেই কর্তব্যবোধ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন 
না তা নয়।, তবে প্রতিসঙ্কটের মুহুর্তে তাঁর বাৎসল্য তাঁর 

কতব্যবোধকে স্তামত করে দিত । 

'... সুতরাং দেখি দুযোঁধন বাল্য হতেই পাণ্ডবদের ঘোর শন হয়ে 
দাঁড়ালেন। তার মন যে পাণ্ডবদের প্রতি বিরূপ এবং তাঁদের 
বপদে ফেলতে পারে এবং তাঁর বুদ্ধিশান্ত যে তাঁকে আভসন্ধি- 
মূলক আচরণে উৎসাহিত করতে পারে তার প্রমাণ তিনি বাল্যেই 
{দলেন। কুরুবংশের রাজপন্্দের জন্য গঙ্গার তাঁরে একাট জল- 
ক্লীড়ার ব্যবস্থা ছিল । তাকে প্রমাণকোটি বলা হত । তিনি সেখানে 
সহোদর এবং জ্ঞাতিভ্রাতা পাণ্ডবদের নিয়ে জলক্রীড়া এবং বাঁহ- 
ভোজনের ব্যবস্থা করলেন । সেখানে দঃযোধন ভীমের খাদ্যের 
সাঁহত বিষ মিশিয়ে দেওয়ায় জলক্রীড়ার সময় ভীম অচৈতন্য হয়ে 
জলে ডুবে যান।  সৌভাগ্যক্রমে দনষেধিনের এইভাবে ভীমের প্রাণ- 
নাশের চেষ্টা সফল হয় নি। ভাগ্যের আননকুল্যে ভীম জীবিত 
অবস্থায় ফিরে এসৌছলেন। 

দুযোধনের পরবতর্শ ষড়যন্ত্র আরও মারাত্মক। তাঁর অন্ত- 
ধনণীহত উদ্দেশ্য ছিল মাতা সহ পণপাণ্ডবদের এক সঙ্গে হত্যা 
করা ৷ দুযোধন বারণাবতে একট মনোরম অট্টালিকা নিমণি করে 
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সেখানে পাণ্ডবদের থাকতে অনুরোধ করলেন । গৃহাঁট যতু দিয়ে 
নামত । উদ্দেশ্য পাণ্ডবদের রাত্রে আঁগ্নসংযোগে ঘুমন্ত অবস্থায় 
প্দাঁড়য়ে মারা । পাণ্ডবরা সে চক্তান্ত ধরে ফেললেন এবং আত্ম- 
রক্ষার জন্য আত্মগোপন করাই নিরাপদ মনে করলেন। তাই 
টানজেরাই যতুগ্‌হে আগুন লাগয়ে সূডঙ্গপথে পালিয়ে গিয়ে 
অজ্ঞাতবাস আরম্ভ করলেন। প্রচার হল পাণ্ডবরা আঁঙ্নদগ্ধ হয়ে 
মারা গেছেন। কিন্তু দ্রৌপদার সয়ম্বর সভায় অজ:নের লক্ষ্যভেদ 
পাঁরস্থাতর পারবর্তন ঘটাল । একদিকে যেমন আ'কচ্কৃত হল যে 
পাণ্ডবরা জীবিত আছেন, অপরদিকে পাণ্ডবদের অনুকূল একাঁট 
নূতন অবস্থার সৃষ্টি হল। এতদিন তাঁরা সহায়হীন অবস্থায় 
দুযেধিনের ঈষাজনিত প্রাতকূলতায় রশীতমত বিপনন ছিলেন । 
এখন দ্রোপদার সাঁহত বিবাহের ফলে তাঁরা এক শীক্তশালী রাজার 
ঘানষ্ঠ আত্মীয়ে পারণত হলেন। ফলে তাঁরা খানিকটা নিরাপদ হলেন। 
তখন ধূতরাষ্ট্রও বিবেকের দংশনে পাণ্ডবদের অন্যায়ের একটি 
ক্ষাতপ্‌রণের ব্যবস্থা করলেন। তাঁর রাজ্য দুভাগ করে একটি 
অংশের রাজপদে য্দাধান্ঠরকে স্থাপন করলেন । পূব্পুরুষ স্থাপিত 
রাজধানী হ'স্তনাপুর তাঁর অংশের রাজধানণ রয়ে গেল; যুধিচ্ঠিরকে 
ইন্দুপ্রন্থে নূতন রাজধানন গড়ে তুলতে হল। অল্প কালের মধ্যেই 
অনদজ ভ্রাতাদের আনগত্য এবং বীর্যের সহায়তায় তান সাফল্যের 
সহিত রাজসূর যজ্ঞ সম্পাদন করে খ্যাতিমান হয়ে উঠলেন । 
এই রাজসূয় যজ্ঞের সমারোহ দুযোধনের ঈযা ও বিদ্বেষ ভাবকে 
রীতিমত বর্ধিত করল। তিনি পাণ্ডবদের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি 
সহ্য করতে পারলেন না। এবার মাতুল শকুনির পরামশে কৌশলে 
পাণ্ডবদের দমন করতে চাইলেন ৷ মাতুলের পরামর্শে যুধিষ্ঠিরকে 
অক্ষক্রীড়ায় আমন্ত্রণ করলেন। সেকালে রশীত ছিল অক্ষক্রীড়ায় 
আমন্ত্রণ করলে তা প্রত্যাখ্যান করতে নেই। সুতরাং যাঁধাষ্ঠরের 
সে আমল্ণ গ্রহণ করা ছাড়া উপায় ছিল না। অক্ষক্লীড়ায় পরাজিত 
হয়ে চার ভ্রাতা ও দ্রৌপদী সহ তাঁকে দুযোধনের দাসত্ব গ্রহণ করতে 
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' ল্লউসা রহলে । আতিশয্যে দুঃশাসন অন্তঃপুর হতে দ্রোপদীকে 
বলপূঞ্কক প্রকাশ্য সভায় এনে লাঞ্ছিত করলেন। প্রশ্ন উঠোঁছল 
শযাঁন পাঁচ ভ্রাতার পত্নী তাঁকে দাসত্বে আবদ্ধ করবার একক 
যুধিষ্ঠরের অধিকার ছল কনা । এমন ক দুযোধনের 1বকর্ণ 
নামে এক ভ্রাতা এই প্রতিবাদের সমর্থন করছিলেন; কিন্তু এই 
চূড়ান্ত অপমান হতে দ্রৌপদীকে রক্ষা করতে পারেন নি। 

এই বর্বরোচিত আচরণ ধূতরান্ট্রর কর্ণগোচর হলে তান 
ক্ষুব্ধ হলেন । তান ভ্রৌপদী সহ পণ্ট গাণ্ডবকে দাসত্ব হতে 
মুক্তি দিলেন । তাঁর এই আচরণ ধৃতরাম্ট্রের মনের দোটানা ভাবের 
সুন্দর পরিচয় দেয় । 

কিন্তু দুযোধন ছাড়বার পাত্র নন। আবার পূর্বের কৌশল 
প্রয়োগ করে মাতুলের সাহায্যে দযুতক্রীড়ায় ব্াধাচ্ঠরকে পরাস্ত 
করে পাণ্ডবদের দ্বাদশ বৎসরের জন্য নিবাঁসন করা হল। তার 
সঙ্গে একটি সর্ত জ:ড়ে দেওয়া হল যে শেষের এক বৎসর অজ্ঞাত- 
বাস করতে হবে। আঁবচ্কৃত হলে আবার দ্বাদশ বংসর নিবাসন। 
সৌভাগ্যক্ৰমে পাণ্ডবগণ এই কিন সর্ত পালন করতে পেরোছিলেন। 
{কিন্তু সর্ত পালন করে দ্বাদশ বৎসর পরে পান্ডবগণ যখন নিজেদের 
রাজ্য ফিরে চাইলেন দুযোধন সম্মত হলেন না। যুদ্ধের দ্বারা 
মশমাংসা অবাঞ্ছনীয় বিবেচনা করে ফ্নাধান্ঠর পাঁচ ভ্রাতার জন্য 
পাঁচখাঁন গ্রাম চাইলেন ।  দুযোধিন তাঁকে ভুল বুঝলেন, ভারলেন 
পান্ডবগণ ভয় পেয়ে য্যদ্ধ বর্জন করতে চাইছেন । [তানি বললেন 
না যুদ্ধে সূচাগ্র পারমান ভূমিত মিলবে না। অগা যুদ্ধের 
সাহাযোই পাণ্ডবদের এই ন্যায়সঙ্গত দাবীর মীমাংসা হল। সেই 
যুদ্ধের শেষে পণ্টপাণ্ডব ব্যতীত কুরুূবংশের আর কেউ জীবিত, 
রইল না.। এই ধ্বংসাত্মক পাঁরণীতর জন্য সে যুদ্ধ ইতিহাসে অমর 
হয়ে রইল । এই অমরত্ব লাভের আরও একট কারণ ছল । তা 
অজনের এই ভবিষ্যদ্বানাকে সত্য প্রমাণিত করোছিল যে যোঁদকে 
ধর্ম সেদিকে জয় । যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ ।' 
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দীর্ঘকাল ধরে বিকাশের পর মহাভারত যখন পুর্ণ আকার 
ধারণ করল তখন তার 1যাঁনসম্পাদনা করেছেন তান অনক্রমাণকা 
পর্বে এই কাহনীটর প্রকাঁতর একটি সুন্দর বিশ্লেষণ দিয়েছেন। 
তা এমন সহজ ভাষায় লাখত হয়েছে যে মূলটি উদ্ধৃত করলে 
যান সংস্কৃতে বিশেষ আঁধকার রাখেন না, তারও বুঝতে অসুবিধা 
হবে না । প্রাসঙ্গিক বশ্রেষণাট এই ৪ 
দুযোধনো মন্যঘতয়া মহাদ্রুমঃ 
স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখাঃ | 
দুঃশাসনঃ পুজ্পফলে সমৃদ্ধে 
মুলং রাজা ধৃতরাজ্দ্রো মমার্ষী ॥ 
বাঁধা্ঠর ৪ ধর্মময়ো মহাব্রুমঃ 
স্কন্ধোইজুনো ভীম সেনোহস্য শাখাঃ । 
মাদ্রী সুতো পুজ্পফলে সমৃদ্ধে ! 
মূলং কৃষ্ণে ব্ৰহ্ম চ ব্রান্মণাশ্চ ॥ (১) 
মহাভারতের কাহিনী যেন দুই বিপরীত মহাশান্তির দ্বন্দ্ব । 
প্রতিশক্তিকে একটি মহাদ্রঃমের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে । যাঁরা 
দুই পক্ষে বিভিন্ন ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁদের ভূমিকার গুরুত্ব 
এবং প্রকৃতি অনুসারে তাঁদের দুটি মহাব্‌ক্ষের বিভিন্ন অঙ্গের 
, সহিত তুলনা করা হয়েছে । 
সুন্দর উপমাভাত্তক বিশ্রেষণ। ঈষরি সঙ্গে ন্যায়সঙ্গতভাবে 
গড়ে ওঠা সৌভাগ্যের সংঘাত ফলে একটি বিখ্যাত রাজবংশ উভয় 
. পক্ষের মিত্ররাজগণ সহ ধ্বংস হয়ে গেল। একটি মাত্র সান্না 
বিজয়লক্ষমী তিলক পরালেন ধান ধর্ম সম্মত পথ অনুসরণ করে- 
ছিলেন তাঁর কপালে । তা সম্ভব হয়েছিল যে দুটি মানুষের 
সহায়তায় তাঁরা হলেন অজন ও কৃষ্ণ । অজ;নের বীর্য সে বিজয় 
সম্ভব করেছিল এবং কৃষ্ণের প্রজ্ঞা ও উপদেশ তাকে অনুকূল 
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পরিণতির পথে পাঁরচালিত করেছিল । তাই তারা স্বীকৃতি পেলেন 
নর এবং নরোত্তম রুপে । 

শুধু; অজুন ও কৃষ্ণ নন, অন্য পান্ডব ভ্রাতাগণও সত্য ও 
ন্যায়ের পথ অবলম্বন করে যে দক্টান্ত রাখলেন তার ফলে তাঁরা 
যুগ যুগ ধরে অগণিত মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করলেন। এই 
পরিস্থিতিতে ভারতের মাটির গুণে যা ঘটবার তাই ঘটল । 
ভারতবাসীরা ব্যক্তিবশেষের মধ্যে অনন্/সাধারণ গুণ ও খ্যাতির 
পরিচয় পেলে মুগ্ধ হয়ে প্রথমে তাঁকে ভালবাস, তারপর তকে 
শ্রদ্ধা কার এবং অবশেষে শ্রদ্ধা ও ভীন্তর আঁতশয্যে তাকে দেবতা 
বা দেবকল্প মানুষে রুখান্তরিত কাঁর। তাঁদের মধ্যে আবার 
{যান অপাঁরসাম শ্রদ্ধা ও ভীন্ত আকর্ষণ করেন, তকে ঈশ্বরের 
অবতার রূপে স্বীকাত দই । মহাভারতের অন্যতম মূল চাঁরত্র 
কৃষ্ণের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছিল । তাকে বিষ্ণুর অবতার পদে স্থাপন 
করা হয়েছিল। আর. যে দেবকক্প চাঁররের মানূষগ্ীলর তিনি 
নেতৃত্ব গ্রহণ করে ধর্মঘূদ্ধকে বিজয়ের পথে পারচালত 
করেছিলেন তখাদের দেবকল্প চারত্ররুপে স্থাপনের চেষ্টা হয়েছিল 
তদের উপর বিশেষ বিশেষ দেবতার পতৃত্ব আরোপ করে । 
এইভাবে বিকাশের পথে কতকগুলি কাহিনী মহাভারতের অন্তর্ভুন্ত 
করে কয়েকটি চারনের প্রথম পায়ে পাঁরবর্তন ঘটান হয়ো ছল । 

ভক্তদের মনের মধ্যে এই প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে কৃষ্ণ উন্নীত হলেন 
বির অবতারের পদে আর পণ্টপান্ডবের সাঁহত 1বাঁভন্ন দেবতার 
পতৃতের সম্বন্ধ আরোপ করা হল। অথচ আমরা ভুলে যাই 
কুরুক্ষেরের মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়োছিল বৈদিক যুগে যখন এই 
দেবতাগীল কতকগুলি প্রাকৃতিক শক্তির উৎসস্বরঃপ এবং তাঁদের 
উপর তখনও মানবপ্রকৃতি আরোপ করা হয়নি । অথচ যে দেবতা- 
গুলির সাঁহত কাহিনীর রূপান্তর ঘাটয়ে পাণ্ডদের 1পতা-পদুত্ 
সম্বন্ধ আরোপিত হয়েছে তাঁরা পৌরাণিক যুগের দেবতা ৷ তাঁদের 
প্রকৃতি কল্পিত হয়েছে মানুষের প্রকাতির অনুরূপ | এই পাঁরবর্তন 
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{ক উপায় অবলম্বন করে সংঘাঁটত হয়েছিল সে বিষয় আলোচনা 
করে দেখা প্রয়োজন ৷ J 
প্রথমে কৃষ্ণের কথা ধরা যাক । তাঁকে বিষ্ণুর অবতারের পদে 
স্থাপন করা হয়েছে ভী্ম পর্বের মধ্যে গাঁতার সংযোজন ঘাঁটয়ে ৷ 
(২) তার ফলে 1ক ভাবে এাঁতহাসক মানুষ কৃষ্ণ ভগবানে 
রুপান্তাঁরত হলেন সে বিষয় পূর্বের এক অনুচ্ছেদে আলোচনা 
করা হয়েছে। সদতরাং তার 'বস্তারিত আলোচনার এখানে 
. প্রয়োজন নাই । | 
একই মানাঁসকতা যে পণপাণ্ডবের 'পতৃত্বের রূপ পাঁরবার্তত 
করেছিল এমন মনে করবার সঙ্গত কারণ আছে । স্বাভাবক ভাবে 
পাণ্ড;রই তাঁদের জনক হওয়া উঁচিত। বিচিত্রবীর্য হতে পাণ্ডুর 
অবস্থা ভিন্ন প্রকাতির । বিচিত্রবার্যয নিঃসন্তান অবস্থায় দুই বিধবা 
পত্নী রেখে মারা যান। এদিকে ভীত্ম ভীষণ প্রতিজ্ঞা করোছিলেন 
তিনি চিরকুমার থাকবেন। এই পাঁরাস্থিতিতে বংশধারা রক্ষার 
জন্য [নিয়োগপত্র উৎপাদনের ব্যবস্থা স্বাভাবিক । অপর পক্ষে 
পাণ্ড; দুই পত্নীসহ স্যস্থণরশীরে বনে বাস করছেন এবং পাঁচটি 
পদন্র লাভ করছেন,অথচ তান তাদের প্রকৃত জনক হলেন না-__-এঁট 
একটি অস্বাভাবক এবং অবাস্তব অবন্থা। এই কথাটি মনে রেখে 
আমরা পাণ্ডবদের যে জন্মকাহনী মহাভারতে স্থাপিত হয়েছে 
তার বাস্তব ভান্ত আছে কিনা তা পরণক্ষা করে দেখে 
নিতে পার ৷ 
কাঁহনীটি আদ পর্বের ১১৮ হতে ১১৯ অধ্যায়ে বা্ণত 
হয়েছে। সংক্ষেপে তা এই রকম দাঁড়ায় ৷ ধূৃতরাম্ট্র অগ্রজ হলেও 
অন্ধ হওয়ায় পাণ্ডুকে রাজা করা হল। তানি বনে মূগয়া করতে 
ভালবাসতেন । একদিন মূগয়া করতে গিয়ে এক কামাসান্ত 


২! ভীচ্ম পর্বের অন্তভর্যন্ত চারটি (উপ ) পর্ব আছে £ জম্ব:খণ্ড, নিমাণ 
পর্ব” ভমপর্ব, ভগবদ্গীতা পর্ব । ভাগবদ্গীতা পরে" ৪২ট অধ্যায় আছে । 
তাদের মধ্যে পণ্টাবংশ অধ্যায় দ্বিচত্বাবংশ অধ্যায় য়ে গীতা । 
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স্পা 13 


হাঁরণকে শরাঘাত করলেন । তখন মৃত্যুর যন্ত্রণায় কাতর অবস্থায় 
সে মানুষের ভাষায় পাণ্ডুকে বললঃ সে প্রকৃতপক্ষে কন্দব 
নামে এক মুনি; হাঁরণার প্রত আসন্ত হয়ে হাঁরণর,প ধরে 
যখন সে কামাসন্ত ছিল,, সেই অবস্থায় পাণ্ডু তাকে শরাধাও 
করেছেন এবং ফলে তার মৃত্যু ঘটতে চলেছে। এই পাপ হেতু 
পান্ডুকে সে এই আঁভশাপ দিয়ে গেল যে ধৃতানও কামাসন্ত অবস্থায় 
মারা যাবেন। তখন পাণ্ডু দুই পন্ধীকে সঙ্গে শনয়ে বনবাসে 
গেলেন। উদ্দেশ্য, “তন জনেই বনে গিয়ে তপস্যা করে জীবন 
আঁতবাঁহত করবেন। 

কাঁহনপীটিতে এত বেশী কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে যে 
আপাতদ্‌ম্টিতে অসম্ভব, মনে হবে। মানুষ ইচ্ছামত মংগর*প 
ধরবে, যানি ম্যান তান এইরূপ নিল্জ আচরণ করবেন এবং 
এমন ম্ানর আভগাপ ফলে যাবে__-এতগল ঘটনা ঘটেছে ধরে 
{নিতে হলে ব;দ্ধিশান্তকে সম্পূর্ণ বনবাসে পাঠাতে হয়। তারপর 
কামাসন্ত হয়ে মৃত্যুর আশঙকা থাকলে পাণ্ডু যখন স্বেচ্ছায় আত্ম- 
নবাসনের ব্যবস্থা করেছিলেন তখন দুই পত্নীকে বর্জন করাই 
যুক্ত সম্মত ছিল । কিন্তু কাহিনী বলে পাণ্ডু সে সাবধানতা 
অবলম্বন করেন ীন। সুতরাং কাঁহনী একেবারেই প্রকীতির 
নিয়ম ববরুদ্ধ এবং যুক্তি দ্বারা সমার্থত নয়। পরীঁতহাসিক 
কাণহনীতে তার স্থান হতে পারেনা । 

কাশহনীতে এই পাঁরবেশে পাণ্ডবদের জন্মকাহনণ স্থাপিত . 
হয়েছে ।  ম্যীনর আঁভশাপ হেতু পাণ্ডু পত্ধীদের সহিত সহবাস 
করতে পারেন না । কাজেই তাঁর সন্তান হবার পথ অবরদদ্ধ ।তাঁন 
জানতে পারলেন কুক্তী কুমার? অবস্থায় দ্ুবাসাকে সেবা করে সন্তুষ্ট 
করে তাঁর কাছ হতে এই বর পেয়োছিলেন যে, যে দেবতাকে তান 
আহ্বান করবেন তান এসে তাঁর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করবেন । 
পাণ্ডুর ইচ্ছায় কুন্তীর এই এবশেষ শান্তর সাহায্যে তাঁর গভে এবং 
সপত্নীর গর্ভে পণ্চপাণ্ডবের জন্ম হল । এইভাবে মন্ত্র বলে বিভিন্ন 
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দেবতাদের নিয়োগে পণ্পাণ্ডবের উৎপত্তি । ধর্ম হতে যাাধাচ্চরের 
বায়; হতে ভীমের, ইন্দ্র হতে অজ:নের মাতৃত্ব লাভ করলেন কুন্ত। 
পাণ্ডুর অনুরোধে মান্রীর গর্ভে অশিবভ্রাতৃদ্য়ের সাহায্যে কুন্তী 
নকুল ও সহদেব নামে যমজ ভ্রাতৃদ্বয়ের জন্ম সংঘাঁটত করলেন। 

নিয়োগপত্র উৎপাদনের বাধ অবশ্য সেকালে [ছিল । বচিন্র- 
বার্ষের পত্বীদের ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা হয়েছিল । মনুস্মাতিতে 
নিয়োগ ঁবাধর বিস্তৃত আলোচনা আছে । (৩) সেখানে বলা, 
হয়েছে যে সন্তান নষ্ট হলে বংশরক্ষার প্রয়োজনে. দেবর বা 
সাঁপশ্ডের সাহায্যে স্বামীর অভাবে নারী সন্তান উৎপাদন করতে 
পারে । যে সন্তান উৎপাদিত হত তাকে মৃত পাঁতর সন্তানই 
1ববেচনা করা হত। তাকে নিয়োগপত্র বলা হত । 

এই 1বধানের "ভান্তি হল সেকালের একটি ধারণা যা বর্তমানে 
বৈজ্ঞানিক আবিৎ্কারের ফলে অপ্রমাণিত হয়ে গেছে। সেকালে 
বিশ্বাস ছল সন্তানের উৎপাদনে নারীর কোনও সক্রিয় ভূমিকা 
নাই। ভূমিতে বাঁজ পড়লে তা নিজেই অওকুরত হয়, ভূমি বা 
ক্ষেত্ৰ তাকে পুষ্টি দেয় মান্র। এই দ্টান্ত হতে অনুমান করা হত 
যেনারী যেন ক্ষেত্র এবং শক্রকীট যেন বাঁজ ; নারীর জরায়ু 
তাকে কেবল পনীষ্ট দেয় মাত্র । সন্তানের উৎপাদনে নারীর কোনও 
সাক্রয় ভূমিকা থাকে না। | 

এই বিবাসের ভিত্তি এই ধারণা যে পত্নী স্বামীর আঁধকারে 
স্থাপিত একা ক্ষেত্র স্বরুপ । কাজেই তার গর্ভে অন্য পুরুষের ' 
' সাহায্যে উৎপাদিত সন্তান তার নিজের সন্তান। কোনও জামতে 
বায়ু চালিত হয়ে বা পাখী দ্বারা আনীত হয়ে বীজ পড়ে যদ 
কোনও গাছ উৎপাদিত হয় তা জমির মালিকের গাছ বলে স্বীকৃত 
হয়ে থাকে । এইজন্য এই ভাবে উৎপাদিত সন্তানকে ক্ষেত্রজ 
সন্তানও বলা হয়ে থাকে । এই তত্ত্বের কথাও মনতে উল্লেখ 


৩। মন্‌ সংহিতা । ৯। ৫৯ 
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আছে। (৪) এই তন্তু এখন ভ্রান্ত প্রমানিত হয়েছে । মানুষের 
উৎপাদক কোষে পুরুষ ও নারী উভয়েরই প্রদত্ত উপাদান থাকে । 
{ঠক বলতে 1ক পুরুষ একটি অর্্ধকোষ দেয় এবং নারী অপর 
অর্্ধকোষটি দেয়। নারীর কোষকে 1ডম্বকোষ বলে এবং পদ্রধষের 
কোষকে শক্রকীট বলে। উভয়ের মিলনে যে পূর্ণকোষাঁট 
উৎপাঁদত হয় তাই জরায়ুতে স্থাঁপত হয়ে ভ্রহণে পাঁরণত হয়। 
সুতরাং সন্তানের উৎপাদনে নারী ও পদরনষের সমান ভামকা। 
আতীরন্ত ভাবে নারী জরায়ুতে পূর্ণকোবে আশ্রয় {দিয়ে পদ্ষ্ট 
করে মানব শশুতে পাঁরণত করে। নারী শুধু ক্ষেত্র নয় 
সন্তানের উৎপাঁদকাও বটে । 

এই কাঁহনীর অবাগ্বতার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। 
এখন দেখা যেতে পারে, যে পাঁরবেশে পাণ্ডবদের জন্ম হয়োছল 
সেখানে নিয়োগ পদুত্র উৎপাদনের কোনও প্রয়োজনীয়তা ছল 
{কনা ৷ কুরুবংশের দুই ভ্রাতা, ধৃতরাজ্ট ও পাণ্ডু । অভিশাপের 
ফলে পাণ্ডু সল্তানলাভের সৌভাগ্য হতে বাঁণ্ডত হলেও ধৃতরাষ্ট্রের 
ত 'ঁপত্ত্বলাভের সম্ভাবনা অক্ষম ছল । কাঁহনী অনুসারে 
ভীমের জন্মের পূর্বেই ধৃতরাচ্ট্রের, পাত্রদের জন্ম হয়। এক্ষেত্রে 
বংশরক্ষার জন্য এতগ্ীল নিয়োগপণ্র উৎপাদনের প্রয়োজন 
ছল না। 

তৃতীয়ত দেখাঁ যাবে মহৎ-গুণ-সম্পন্ন মানুষের" উপর দেবত্ব 
আরোপ করার বিকল্প রীতিও সেকালে প্রয়োগ করা হত। সে 
রগতি কৃষ্ণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। তাঁকে বিষ্ণুর অবতার 
রুপে স্থাপন করা হয়েছে। অনুর ভাবে পাণ্ডব জ্রাতাদের 
{কভি দেবতার 'অবতার রূপে স্থাপন করা মেত। এখানে কেন. 
তা করা হল না বোঝা যায় না। অথচ দেখা বার গান্ডবদেরও 
শদ্ধতীয় পায়ে রূপান্তর ঘটাবার সময় সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করে 
শবাভন্ন দেবতার অবতার বল হা করা হয়েছে । 
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৩ 
দ্বিতীয় স্তরে নিকৃষ্ট চাঁরব্রগ্ীলর উপর রাক্ষসত্ব আরোপ 


এই সূত্রেই আমরা দ্বিতীয় পযায়ের পাঁরবতনের কথায় এসে 
পাঁড়। আমরা দেখব এখানে: পাণ্ডবদের বিরোধ! চারন্রগদীলকে 
নিকৃষ্ট শ্রেণীর সত্তার অবতার রূপে স্থাপন করা হয়েছে। এই রীতি 
পাণ্ডবদের উপর দেবত্ব আরোপের জন্য যে রীতি প্রয়োগ করা 
হয়োছল তা হতে স্বতন্ত্র । পাণ্ডবদের ক্ষেত্রে তাঁদের উপর 
{বাভিন্ন দেবতার নিয়োগ পঢ়্রত্ব আরোপ করা হয়োছল। এখানে 
বাভিন্ন চীরন্রগদ্ীলর উপর নিকৃষ্ট প্রকাঁতির সত্তার অবতারত্ব 
আরোপ করা হয়েছে । তাই বলাছলাম এই রাত পাণ্ডবদের 
ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হল না কেন বোঝা যায় না। 

আমরা দেখব এই দ্বিতীয় স্তরের রূপান্তর আরও ব্যাপক । 
তাতে কুর,ক্ষেত্রের যুদ্ধকে একরকম দেবতা ও অসুরদের মধ্যে 
সংঘর্ষের পুনরাভিনয়ে রূপান্তাঁরত করার চেষ্টা হয়েছে । কাজেই 
দুযোধন-আদকে যেমন রাক্ষস-আ দর অবতাররুপে কল্পনা করা 
হয়েছে তেমন পাণ্ডবদেরও এই পায়ে বাভিন্ন দেবতার অবতার- 
রুপে কল্পনা করা হয়েছে । 

এই স্বতন্্ ব্যাখ্যাঁট পাই আশ্রমবাসক পর্বের ৩১ অধ্যায়ে । 
সেখানে স্বয়ং ব্যাস ব্যাখ্যাতা এবং গান্ধারী শ্রোতা । সেখানে ব্যাস 
বলছেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যাঁরা ভুমিকা নিয়েছিলেন তাতে যেমন 
বিভিন্ন দেবতার অবতারগণ ছিলেন তেমন রাক্ষস প্রভৃতির 
অবতারগণও ছিলেন । মুলচরিব্রগ্লির মধ্যে কে কার অবতার 
হয়ে কুরঃক্ষেত্রের . যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করোছিলেন তার একটি 
তালিকাও এখানে স্থাপন করা হয়েছে । বিশ্লেষণ করলে তা এই 
রকম দাঁড়ায় ঃ 
ধৃতরাম্ট্র ছিলেন গন্ধর্ব রাজের অবতার, 

পাণ্ডু ছিলেন মরদগণের অবতার, 
য্যাধান্ঠর ছিলেন ধর্মের অবতার, 
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ভীম ছিলেন মরৎগণের অবতার, 
অজ:ন ছিলেন নরখাঁষর অবতার, 
নকুলও সহদেব ছিলেন অশিব্রাতৃদ্বয়ের অবতার, 
ধূঙ্টদযম্ন ছিলেন আগ্নর অবতার, 
দ্রোণ ছিলেন বৃহস্পাঁতর অবতার, 
দুষেধিন ছিলেন কালির অবতার, 
শকুনি ছিলেন দ্বাপরের অবতার, 
দুঃশাসনাদ ভ্রাতৃগণ ছিলেন রাক্ষসের অবতার ৷ 
সুতরাং আগের কাঁহনীর সাহত এই কাঁহনীর নানা বিষয়ে 
রীতিমত পার্থক্য এসে পড়ে। প্রথমত এখানে নিয়োগপান্র উৎ- 
পাদনের আদৌ উল্লেখ নাই; বিভিন্ন পাণ্ডবকে বিভিন্ন দেবতা 
বা খাঁষর অবতার রুপে কল্পনা করা হয়েছে। যুধিষ্ঠির ও নকুল 
এবং সহদেব সম্বন্ধে অবতারত্ব বা পিতৃত্ব সম্বন্ধে অনৈক্য নাই ; 
কিন্তু ভীম ও অজ:ন সম্বন্ধে অনৈক্য দেখা যায়। প্রথম পধায়ের 
কাহনীতে ভীমকে বায়ুর নিয়োগপত্র বলা হয়েছে ; এখানে তাঁকে 
মরৎগণের অবতার বলে বর্ণনা করা হয়েছে । অজ:নের ক্ষেত্রেও 
রীতিমত পার্থক্য দেখা যায়। প্রথম পায়ের কাহিনীতে. তানি 
দেবতাদের রাজা ইন্দ্রের নিয়োগপত্র; কিন্তু এখানে তাঁকে এক 
খাঁষর অবতাররুপে বর্ণনা করা হয়েছে । সেই খাঁষর নাম নর। 
(৫) তাই ক মহাভারতের প্রাতি পর্বের আরম্ভে যে নমাস্কিয়াসূচক 
শোকটি স্থাপিত হয়েছে, তাতে 'নরের' প্রাতও নমস্কার নিবেদিত 
হয়েছে। 
আরও দেখা যাবে কৌরবদের মধ্যে দুযোধন ব্যতত তাঁর সকল 
ভ্রাতাদের রাক্ষসের অবতার বলে বর্ণনা করা হয়েছে । দুযোধনই 
বিরোধী চারন্রগুলির নেতা । তাকে কলির অবতার বলে বর্ণনা 
করবার উদ্দেশ্য বোধ হয় কলিতে অধর্ম'ই প্রাধান্য পায় বলে । তিনি 
6 ৷ নরখাঁষং পার্থং ধনঞ্জয়ম:। আশ্রমবাসিক পর্ব | ৩১। ১৯ 
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মূতিমান ঈষাঁ, [তান দুনর্শীত অবলম্বন করে অপরের এম্বধ্ 
হরণ করতে 'দ্ধধাবোধ করেন না। কন্তু দুঃশাসন ব্যতীত অন্য 
ভ্রাতারা ত তাঁর আজ্ঞাবতর্শ অন:চর মাত্র । তাঁদের এমন হান করা 
হল কেন। অন্তত ?বকগ” ত তাঁদের মধ্যে নিজেকে ন্যায়ানুবতন 
রূপে আচরণ দ্বারা গ্রাতাষ্ঠত করেছেন। সভায় যখন দুঃশাসন 
দৌপদীকে লাঞ্ছিত করছিলেন তানই: একমাত্র বান্তি যান তার 
প্রীতবাদ করেছিলেন ৷ : তাঁকে রাক্ষসের অবতার বলে চিহ্নত করা 
যাাক্তদ্বারা সমর্থন করা যায় না। 

এক্ষেত্রে কন্দব মুীনর অভিশাপ কাঁহনী এবং তার ফলে 
" পাণ্ডুর বাধ্য হয়ে বিভন্ন দেবতার আনুকূল্যে নিয়োগপদ্রত উৎ- 
'পাদনের কাঁহনীর ভিত্তি বেশ আল্গা হয়ে পড়ে। মহাভারতের 
মধ্যেই দুই পরস্পর বিরোধা কাণীহন পাওয়া যায়। আঁতারন্ত 
ভাবে এই কাঁহনীর বাস্তবতা আলোচনা প্রসঙ্গে তার প্রাতিকূল দহাঁট 
যকত ইীতিপূর্কে উপরে স্থাপন করা হয়েছে । প্রথমত, কাঁহনীট 
শনতান্তই অপ্রাকৃত এবং অবাস্তব ; দ্বিতীয়ত, বংশরক্ষার জন্য 
শনয়োগপনত্রের কোনও প্রয়োজন ছিল না। তৃতীয়ত, দেখা গেল 
মহাভারতের মধ্যেই এই কাহিনীর ভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। 
আশ্রমবাঁসক পর্বে স্থাঁপত ব্যাখ্াটিতে নিয়োগপ,ন্রের আদৌ উল্লেখ 
নাই। এক্ষেত্রে আঁদপর্বে স্থাপিত কন্দব মনের আভশাপের 
ফলে 1নয়োগপনুন্র উৎপাদনের ব্যবস্থার কাহনীকে কজি্পিত বলে ধরে 
নেওয়া বেশী যুক্তিসম্মত ৷ 

মনে হয় নিয়োগপত্র উৎপাদনের কাহিনী মুল কাহিনীর সাহত 
পরবতর্তকালে সংযোজন করা হয়েছে। সম্ভবত পাণ্ডু আঁতশয় 
সৃগয়া আসন্ত ছিলেন বলে পত্নীদ্বয় সহ বনে বাস করতেন। 
সেখানেই তাঁর পঢ়নদের জন্ম হয়োছল । সঃতরাং কিন্দব ম্ীনর 
আভিশাপে মাদ্রু'র প্রাতি কামাসন্ত হয়ে পাশ্ডুর অকাল মৃত্যুর 
কাণহনীও গ্রহণ করা যায় না। সম্ভবত মাদ্রীর সাঁহত ভ্রমণরত 
অবস্থায় আকস্মিক দ;ঘটনায় তাঁদের মৃত্যু হয়। বৈদিক যুগে 
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সহমরণের প্রথা প্রচালত ছিল বলেও ত মনে হয় না। বরং খগ্ 
বেদের একট সূন্তে পাই মৃতভর্তৃকা নারীকে স্বামীর সমাঁধ স্থান 
ত্যাগ করে সংসারে প্রত্যাবর্তন করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। 
অথাৎ সহমরণ রীতি নিন্দিত হয়েছে । (৬) 

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় লক্ষ্য করা যেতে পারে । দুই পায়ে 
যে এই কাণহনীটির পাঁরবর্তন ঘটান হয়োছল তার পশ্চাতে দুটি 
এভন্ন প্রকৃতির মনোভাব ক্রিয়া করোছিল। প্রথম পায়ে পাঁরবর্তন 
ঘটান হয়োছল পাণ্ডবদের প্রাত শ্রদ্ধা হেতু। দ্বতীয় পায়ের 
পাঁরবর্তনের দৃষ্টভা্গি আরও ব্যাপক যাঁরা শ্রদ্ধার পার তাঁরা 
যেমন তার অন্তভূর্ত যাঁরা শ্রদ্ধার পাত্র নন তাঁদেরওএইপাঁরবর্তনের 
অঙ্জভূত করা হয়েছে। অপরপক্ষে যাঁদের প্রত ঘৃণার উদ্রেক 
হয়োঁছল তাঁদের দ্বাপর বা কলি বা রাক্ষসের অবতার বলে [চাহত 


করা হয়েছে । 
৬। ঝগ বেদ । ১০। ১৮ ৷ ৬ 
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নৰম অন্যাস 
মহাভারতের সংযোজন পূর্ব আদরঃপ 
১ 
আঁদরুপ নির্ণয় কতখানি সম্ভব 


এ পর্যন্ত আমরা মহাভারত সম্বন্ধে যে আলোচনা করোছ 
তার 'ভীঁন্ততে কতকগ্যাীল মৌলিক সিদ্ধান্ত করা যায়। আমরা 
জেনেছি মহাভারতের মূল . ঘটনা বৈদিকষগে সংঘাঁটিত। তাকে 
'ভীত্ত করে যে আঁদগ্রন্হ রচিত হয় তাও বৈদিক যুগে রঁচিত। তা 
আকারে বড় ছিল না। তারপর মহাভারত শত শত বৎসর ধরে 
সংযোজন প্রাক্রয়ার সাহায্যে পাঁরবার্্ধত হয় । অবশেষে খজ্টীর 
দদ্বতীয় শতাব্দীতে মহাভারত তার বর্তমান রুপ পায়। এই 
সুদীর্ঘকালের মধ্যে ভারতের ধর্মীচন্তা, দর্শনাঁচন্তা এবং সমাজ 
ব্যবস্থা পারবাঁতিত হয়ে যায়। এই পরিবর্তনের ফলে 1তন স্তর 
পাওয়া যায় ৪ শ্রুতির যুগের স্তর, ধর্মশান্তের যুগের স্তর এবং 
ভক্তিবাদের যুগের স্তর ৷ 

এখন স্বভাবতই এই প্রশ্ম ওঠে মহাভারতের শ্রাতির যুগে 
রুপাটি কেমন ছল সে বিষয় কিছ; ধারণা করা যায় কনা । মনে 
হয়, যে সব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তার ভিত্তিতে মোটাম্াটি একাট 
ধারণা করে নেওয়া যায়। তবে কাজটি বেশ কাঠন। সংযোঁজত 
অংশ এমন নিপুণ ভাবে মলের সাঁহত জুড়ে দেওয়া হয়েছে যে 
সুস্পষ্ট ভাবে সর্বক্ষেত্রে তার শ্রধাতর যুগের রূপকে সংযোজিত 
অংশ হতে পৃথক করা যায় না। কোথাও সম্পূর্ণ পর্ব সংযোজিত 
হয়েছে ; কোথাও বিশেষ পর্বের মধ্যে অধ্যায় আকারে সংযোজন 
গ্থাঁপত হয়েছে ; কোথাও বা মূল অংশের সঙ্গে কিছ? নূতন অংশ 
জুড়ে দেওয়া হয়েছে । এ ক্ষেত্রে একাঁট অস্পষ্ট রূপের আঁতরিন্ত 
কিছ পাওয়া সম্ভব বলে মনে হয় না। 


) 
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যে তথ্যগ্বীল আমাদের কাজে বিশেষ সহায়তা করবে তাদের 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে । আমরা দেখোঁছ তার দীর্ঘকাল 
ব্যাপী বিকাশের ইতিহাসে মহাভারত 1তনাঁট নামে পাঁরচিত ছিল 
প্রথম নাম জয় । তাতে কুরুবংশের দুই শাখার স্বার্থের সংঘর্ষ এবং 
যুদ্ধে তার 'নিষ্পাত্তর বর্ণনা ছিল । তারপর তার নাম হয় ভারত বা 
ভারতেতিহাস। তখন তাতে ভারতবংশের হীতহাস সংযুক্ত হয়ে- 
ছিল । শেষে পাঁরণত অবস্থায় তার নাম দেওয়া হয়োছল মহা- 
ভারত। তার সেই অবস্থায় আকৃতির 'বরাটত্বের প্রাত দৃষ্টি 
আকর্ষণের জন্যই এই নাম। বলা হয়েছে তাতে অনেক মহৎগন্রণের 
পাঁরচায়ক কাহিনী আছে এবং পাঁরণামে তা ভার হয়ে গেল বলে 
তার এই নূতন নাম রাখা হল । ভারি হবার মূল কারণ, তাতে 
শেষের অবস্থায় ব্যাপক হারে সংযোজন ঘটেছে । এই সংযোজন 
এসেছে দুই পধায়ে। প্রথমে ধর্মশাস্ত্ের যুগের প্রভাবে ব্যান্তগত 
ণবা শ্লৌোগত আচরণবিধি হিসাবে আলোচনা এসেছে । তাকে অনু- 
শাসন বলে৷ সমগ্র অনুশাসনপর্ব তার নিদর্শন ৷ দ্বিতীয় পায়ে 
ভান্তবাদের যুগের প্রভাবে নানা কাহিনী সংষদন্ত হয়েছে। যেমন 
করাত ও অজ€নের কাঁহন ৷ এমন ক তার প্রভাবে পাণ্ডবদের 
জন্মকাহিনীও পাঁরবতিত হয়েছে । 

এই প্রাতপাদ্যগয্ীলর সমর্থন মহাভারতের অন,ক্রমাঁণকা পর্বেই 
কিছু পাওয়া যায় । আমরা ইীতিপরূর্কে উল্লেখ করেছি যে শ্র্াতর 
যুগেই মহাভারতের দুটি পৃথক নাম ছিল । প্রথম নাম জয়, দ্বিতীয় 
নাম ভারত । কাজেই শ্র্ীতর যুগের রূপ বলতে আমরা গ্রন্হটি 
যখন ভারত নামে পাঁরচিত ছিল সেই রুপাঁটি আঁবদ্কারের চেষ্টা 
করব। এ বিষয় অন্ংক্রমাণিকাপর্কে বেশ তাৎপর্য পর্ণ সূত্র মেলে । 
তাতে বলা হয়েছে ঃ 

চতুর্বিংশত সাহস্্রীং চক্রে ভারতসবাঁহতাম্‌। 

উপাখ্যানৈ র্বনা তাবদ্‌ ভারতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥ (১). 
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অথাৎ (ব্যাস) উপাখ্যান বর্জন করে ভারত কথা রচনা 
করেন; তাতে চাঁন্বশ হাজার শ্রোক ছিল এবং তা ভারত নামে 
প্রসারিত হয়। তার সাঁহত সংযোজন প্রাক্য়ার ফলে পূর্ণ বিকাশের 
পর যখন তা বর্ত'মান রূপ পায় এবং তার নাম পাঁরবাঁতিত করে 
মহাভারত রাখা হয়) তখন তার শ্লোক সংখ্যা দাঁড়ায় এই সংখ্যার 
শতন গদুণের উপর ৷ সখখাধকরের প্রস্তাবিত সংস্করণে তার শ্মোক 
সংখ্যা ৮২, ১৩৮ । 
এইভাবে যে-বিপুল মাত্রায় সংযোজন ঘটেছেতার প্রকৃত সম্বন্ধে 
পুর্বে আলোচনা হয়েছে । বতর্মান প্রসঙ্গে তার একাঁট সংাক্ষপ্ত 
আলোচনা দিলেই চলবে । মোটামুটি যে সব বিভিন্ন প্রকৃতির রচনা 
সংযোজিত হয়েছে তাদের এইভাবে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় £ 
১। নানা উপাখ্যানের সংযোজন । 
২। নানা ধর্মশাস্্র অনুমোদিত আচরণাঁবাঁধ বা অন*্শাসনের 


সংযোজন । 
৩। শ্রুতির পরবতর্ যুগে বিকাঁশিত দর্শন, ধর্মীব*রাস 
গ্রভীতির সংযোজন, । 


:৪1 বিশেষ চারন্রকে অবতার রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে বা 
দেবতার আত্মজর্‌পে স্থাপত করতে বা নিকৃষ্ট শ্রেণীর 
সত্তার অবতার রূপে স্থাপন করতে নানা কাঁহননীর 
সংযোজন এবং মূলরাহনীর পাঁরবর্তন । 

&। মিশ্র জাতীয় কাহিনী বা তথ্য বা. চন্তার সংযোজন,। 
এখন আমরা শ্র্তির যুগে মহাভারতের যে রঃপাঁট ছল সোট 
আবদার করবার চেষ্টা করতে পার । এখানে স্মরণ রাখতে হবে 
যে শ্রনতির যুগের মহাভারত একাটি ছোট আঁদরূপ হতে পাঁর- 
বদ্ধত হয়ে যে রূপ পায় তার নাম ছিল ভারত এবং অনরক্রমাণিকা- 
পর্ব অন্নসারে তার শ্লোক সংখ্যা ছিল চাঁব্বশ হাজার । সেই রূপাঁট 
আপবচ্কার করাই: আমাদের লক্ষ্য । 
' আমাদের অবলম্বন হবে যে রণীততে প্রত্বতা'ত্বক প্রাচীন কালের 
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সংস্কাতিগ্যীলর কাল ানরুপণ করেন তাই। তার একটি সাক্ষপ্ত 
বৃববরণ এখানে দেবার প্রয়োজন আছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে 
শবকাঁশত শবাভন্ন সংস্কাতির কাল দেশ করতে প্রত্নতত্তে একাঁট 
অনুরূপ সমস্যার উদ্ভব হয়। প্রাচীন কালে এক একটি [বিশেষ 
স্থান আবাসভূঁ হসাবে প্রাচীন কালের মানদষের বিশেষ "প্রয় 
গছল। ফলে প্রাগোতহাসক যুগে বাভনন কালের মান্য সেখানে 
পর পর এসে বাস করে ববলাপ্ত হয়েছে ৷ প্রতি গোষ্ঠী তাদের 
সংস্কৃতির নিদর্শন হিসাবে তাদের ব্যবহৃত বাঁভন ভোগান্রব্যর 
শনদর্শন সেখানে রেখেগেছে । কালক্রমে তার উপর ধুলা, আবর্জনা, 
পাতা প্রভাঁতর আস্তরণ পড়ে সে নিদর্শন গঢ়াল চাপা পড়ে গেছে। 
তার ফলে 'বাভন্ন যুগে বাভিন্ন গোষ্ঠীর সংস্কৃতির নিদর্শ নগঢ়ালর 
উপর আন্তরণ পড়ে সেই স্থানাট একাঁট বড় ঢাপতে পাঁরণত হয়। 
তার তলায় বাভিন্ন যুগের মানুষের ব্যবহৃত বস্তুর ধনদর্শন এই 
স্তরগযীলতে সংরাক্ষিত হয়ে থাকে । 

দৈবাৎ যাঁদ কোনও পাপ প্রন্নতাত্বকের নজরে পড়ে, তান 
তা খ্দড়ে বিভন্ন ষুগের মানবগোজ্ঠীর 'জীবনযাত্রারীতি সম্বন্ধে 
তথ্য সংগ্রহ করে নিতে পারেন৷ কোন স্তরে কোন নিদর্শন পাওয়া 
গেছে তা লক্ষ্য করে কোন সংস্কাতি আগে গড়ে উঠেছিল, কোনাঁট 
পরে গড়ে উঠেছিল তা ঠিক করতে পারেন। থে বনদর্শনগাীল 
সবার নীচের স্তরে পাওয়া গিয়েছে সেগথাল প্রাচীনতম সংস্কৃতির 
পারচয় দেয়। যেগীল ঠিক তার উপরের জুরে পাওয়া যাবে 
সেগযীল অব্যবাহত পরবর্তাঁকালের হবে 

আমরাও একটি অনুরূপ রীতি অবলম্বন. করব। আমরা 
লক্ষ্য করেছি মহাভারতের রচনাকাল নৃতনাঁট স্বতন্ত্র ষুগকে ব্যাপ্ত 
করে বিস্তৃত এবং সেই য্রগগ্ীল ‘বাভিন্ন চিন্তা, বাভিন্ন আদর্শ 
এবং ববাভন্ন আচরণ রণীত দ্বারা ধচাহত । সুতরাং বৈদিক যুগের 
লক্ষণগলি যে রচনায় প্রাতফাঁলত তাকে আমরা ভারত নামে 
গ্রচাঁরত গ্রন্হাটর অঙ্গীভূত বলে ধরতে পাঁর এবং অন্য লক্ষণ 
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চিহ্নত রচনাগুঁল পরবতাঁকালের সংযোজন বলে ধরতে 
পার । আমরা এখানে এই রাত প্রয়োগ করবার প্রস্তাব কাঁর । 
আমরা আঠারটি পর্বের অন্তর্ভুক্ত 1বাভন্ন অধ্যায়ে আলোচিত 
বষয়গ্ীলর উপর এই রীতি প্রয়োগ করে তাদের কোন অংশগুলি 
ধর্মশাস্তের যুগের এবং কোন অংশগদাল ভাক্তিবাদের যুগের লক্ষণ 
দ্বারা চাহুত তা দেখতে পাঁর । সেগুলি পরবতাঁকালের সংযোজন 
বলে প্রমাণিত হবে । বাঁক অংশ যা থাকবে তাকেই শ্র2াতর যুগে 
মহাভারতের যে রূপ ছিল তার অঙ্গ বলে গ্রহণ করতে পার । 


হ্‌ 
বাঁভন্ন পৰের সংযোজিত অংশ 


মহাভারতের আদ পর্বের আরম্ভই সংযোজন 'দয়ে। তবে 
তার প্রথম দুটি (উপ) পর্ব অন;ক্রমাঁণকা ও পর্বসংগ্রহ পর্ব নিতান্ত 
আবশ্যকীয় সংযোজন । বত'মানকালে যে সব পুস্তক প্রকাশিত হয় 
তাদের মুল অংশের আতীরন্ত দুটি সংযোজন প্রারম্ভে স্থাপন করা 
হয়ঃ ভুমিকা ও সূচীপন্ন । এখানে অনংক্রমাঁণকা পর্ব ভামিকার 
স্থান আঁধকার করেছে এবং পর্বসংগ্রহ পর্ব সূচনীপন্র স্বরুপ । তাদের 
আলোচ্য বিষয় পরাক্ষা করলে তাদের এই প্রকত হৃদয়ঈ্গম হবে। 
অনক্রমাণকায় মহাভারত কেমন ভাবে সংযোজনের সাহায্যে বিরাট 
হয়ে উঠল তার সংাক্ষপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। মহাভারতের 
মূখ্য আলোচ্য বিষয় যে য্াধান্ঠর ও দুষেধিনের রাজ্যের আধকার 
নিয়ে সংঘর্ষ তার উল্লেখ সেখানে আছে। এই সংঘর্ষ যে ন্যায়- 
সঙ্গত আধকারের সঙ্গে ঈষার তা এখানে পাঁরস্ফ:ট করা হয়েছে। 
মহাভারত যে নানা মহৎ চাঁরন্র গুণে সমৃদ্ধ এবং সেই কারণে উত্তর 
কালে সাহাত্যকদের উপজীব্য হবে তারও উল্লেখ আছে । তাই 
বলা যেতে পারে এই সংযোজন ভূমিকার স্থান আধকার করায় 
একান্তই আবাঁশ্যক | 

পর্বসংগ্রহ পর্বকে আমরা বিস্তারত সূচীপত্র বলতে পার । 
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তাতে মহাভারতের আলোচ্য বিষয় ক ভাবে বিন্যস্ত তার 'পারচয় 
দেওয়া আছে। তাতে যে আঠারটি পর্ব এবং একশতাঁট (উপ) পর্ব 
আছে, তার উল্লেখ আছে । সুতরাং তাও এই গ্রন্হের (আবশ্যিক 


অংশ। 
তার আতীারন্ত আরও কতকগ্ীল সংযোজন আঁদপর্কের প্রথম 


অংশেই আছে । যেমন আস্তীকপর্ব এবং পৌলমপর্ব। যে পাঁর- 
বেশে মহাভারতের কাঁহনী স্থাঁপত হয়েছে তার ভীত্ত হিসাবেই 
আস্তীকের কাহনী এসেছে ৷ রামায়ণের মত মহাভারতের কাহিনী 
সোজাস্মাঁজ পাঠকের নিকট হ্থাঁপত হয়ান ; তা অন্যের মুখে 
স্থাপিত হয়েছে । একবার ব্যাস তা বলেছেন জন্মেজয়ের স্প'যন্ঞে। 
দ্বিতীয়বার সৌতি তা বলেছেন সৌনকের দ্বাদশবাষিক সন্ত উপলক্ষ্যে 
নোমষারণ্যে। সেই প্রসঙ্গেই আন্তীকপর্ব এসে পড়ে । উপরিচরের 
কাঁহনণ ও সংযোজন । তার উদ্দেশ্য পর;বংশের রাজা শান্তন;র 
পত্নী সত্যবতণ যে প্রকৃতপক্ষে দাশরাজের কন্যা নয় তাই প্রমাণ 
করা। j 

প্রকৃত কাহিনী আরম্ভ হয়েছে আঁদপর্বের ৬৭তম অধ্যায়ে 
দুজ্মন্তের কাঁহনী দিয়ে । এইখানেই ভারতবংশের, কাঁহনীর 
আ[ন্রপাত; কারণ দুজ্মন্ত পত্র ভরত তার স্থাপাঁয়তা । তারপর 
কাঁহনী ধারাবাহিক বাঁণত হয়েছে। সুতরাং এরপর যা পাই তা 
প্রধানত ভারতোতিহাসের অংশ ছিল । 

তারপর সভাপর্কে আসতে পাঁর। তার আরম্ভ হয়েছে 
ইন্দ্রের সভার বর্ণনা দিয়ে । ইন্দ্রের রাজধানী অমরাবতশী এবং 
তাঁর সভার বাস্তব আই্তি্ব শ্রুতির ফুগে কল্পিত হয় নি। তখন 
তান অন্তরপক্ষগ্থানের . দেবতা । কাজেই তা সংযোজন তার 
পরের অংশগ্যাল মুলকাহনীর অংশ বলে গ্রহণ করা যায়। কাজেই 
তাদের ভারতেতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। 

তারপর আসে বনপর্ক। তা শ্াান্তপর্বের পরেই সব থেকে 
ধবরাট পর্ব । সখথাংকরের হিসাব অনদসারে তার অধ্যায় সংখ্যা 
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২৬৯ এবং শ্রোক সংখ্যা ১১,৬৬৪ তাতে একবৎসর অজ্ঞাতবাস 
বাদে দীর্ঘ এগার বৎসরের বনপর্কের কাহিনী আছে। তার অনেক 
অংশ যে পরবর্তী কালের সংযোজন তা বেশ বোঝা বার। এতে 
যে সংযোজনগুি আছে তাদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যার। 
প্রথম আসে একশ্রেণীর উপাখ্যান যার বাণিত খবষয় শ্রাতর যুগে 
কল্পনায় নয় । এই প্রসঙ্গে কাতিকের জন্মকাহনী উল্লেখ করা 
যেতে পারে। তা প্রাসঙ্গিক নয় এবং নিতান্তই পদ্রাণের যুগের 
কাঁহনী। বৈদিক যুগে যে রুদ্র বা নীলকণ্ঠের উল্লেখ পাই তাঁর 
সাহত পার্কতাঁর সাঁহত সংযযক্তরূপে শিবের সংযোগ নাই। এটি 
স্পষ্টই পরবর্তী কালের সংযোজন । 

অপরপক্ষে এমন কতকগ্যীলি আখ্যায়কা আছে যা বৈদিক 
যুগের পাঁরবেশের সহিত সঙ্গাত রক্ষা করে। সেগীলকে শ্রীতর 
যুগের সংযোজন বলে ধরতে পাঁর। সম্ভবত ভারত নামে বখন 
তা প্রচারিত ছিল তখন তারা গ্রন্থের অন্তভূত্ত ছিল। এই 
তাকায় পড়বে সাবন্রী ও সত্যবানের কাঁহনীটি এবং রামো- 
পাখ্যান । সখথাংকর রামোপাখ্যানের মধ্যে মূল রামায়ণ হতে বহৎ 
উদ্ধত আবিচ্কার করেছেন। নল ও দময়ন্তীর কাহনীও এই 
শ্রেণীর অন্তভূন্ত । কিন্তু তার পাঁরবেশ বৈদিক যুগের পাঁরবেশের 
সাঁহত সঙ্গীত রক্ষা করে না বলে তাকে পরবর্তী কালের সংযোজন 
বলে ধরতে হবে । 

দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে পাণ্ডবদের জীবনের অঙ্গীভূত সেই সব 
কাঁহন' যাদের মধ্যে বাদক যুগের পাঁরবেশ লক্ষ্য করা যায় না। 
যেমন 'করাতপর্ব এবং ইন্দ্রলোকাভশ মনপর্ব। এখানে শিব 
কৈলাসবাপী দেবতা রূপে এবং ইন্দ্র অমরাবতীবাসী দেবতাদের 
ব্রাজা রূপে কজ্পিত। এদাঁল ভান্তবাদের যুগের কল্পনা । 
সুতরাং এই শ্রেণীর কাহনীগদীলকে পরবর্তী কালের সংযোজন 
রূপে গণনা করতে হবে । এই বন পর্বের শেষের দিকে এক বিরাট 
অংশ জ:ড়ে ফক্ষবেশী ধর্মের য্াধত্ঠিরকে পরাক্ষা করবার 
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কাণহনী বাঁণত হয়েছে । কাাহনীট সুন্দর এবং নানা জ্ঞানগর্ভ 
বচনে সমন্ধ । তবু; তাকে ভারতোঁতহাসের অন্তৰ্ভুক্ত বলে ধরা 
শন্ত হয়ে পড়ে । যদিও ধর্ম যজুর্বেদের দেবতার*গে কাঁল্পত 
হয়েছেন, সেখানে তানি একাট মন্ত ধারণারুপেই প্ররূট 
হয়েছেন, ইন্দ্রাদর মত পৌরাণক যুগের অমরাবতাবাসী দেবতায় 
রূপান্তারত হনান।. তাকে পরবর্তী“ কালের সংযোজন 1হসাবে 
গণনা করাই য্ক্তিষ্যান্ত হবে। 

বিরাট পর্বাট ক্ষুদ্রু। মাত্র ৬৭টি অধ্যায় এবং ২০৫০ শ্বোকে 
তা সম্পূর্ণ। (২)  বর্ণনীয় বষয়গ্ীল পরস্পর সংলগ্ন এবং 
মূলকাহিনীর মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ । তাকে আমর মহাভারতের 
শ্রুতির যুগে যে রূপ ছিল তার অঙ্গর-পে গ্রহণ করতে প্র । 

তারপর পাই উদ্যোগপর্ব। বারো বৎসর ব্যাপী নিরসিনে 
জীবনযাপনের অঙ্গীকার পালনের পর যয়াধাল্ঠর যখন তাঁর রাজ্যের 
অংশ ফিরে পেতে চাইলেন, দযোধন তা দিতে অস্বীকার করলেন 
তখন কৃষ্ণ এই বিবাদের আলোচনার পথে মীমাংসার যথাসাধ্য 
চেণ্টা করলেন। তা যখন ব্যর্থ হল তখন যুদ্ধের সাহায্যে তার 
মীমাংসা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল । আলোচনা ব্যর্থ হলে দুই 
পক্ষের যুদ্ধের জন্য প্রস্ততি সর হল । তাই উদ্যোগপর্ব নাম । 
এ সবই মূল কাহনীর অংশ এবং সেই কারণে বৈদিক যুগের অঙ্গ 
ছল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে । তবে এই পর্বের শেষে 
স্থাপিত অম্বা-উপাখ্যান-পর্ব ঠিক প্রাসার্গক হয় না। সম্ভবত তা 
পরবর্তাঁকালে সংযোজিত হয়োছল। ; 

এবার ভাঁচ্মপর্বে আশা যাক । কুরদক্ষেত্রের যুদ্ধ আঠার দন 
স্থায়ী হয়োছল ৷ কৌরব সৈন্যের সেনাপাতি হিসাবে তান তার 
প্রথম দশদিন পাণ্ডব সৈন্যের {বিরুদ্ধে যুদ্ধ পাঁরচালনা 


করোছিলেন। তার বিবরণ এই পর্বের উপজীব্য ৷. তাই তার নাম 
২! এখানে অধ্যায় সংখা ও শ্লোক সংখ্যার যা হিসাব দেওয়া হবে তা 
ডঃ সংখথাংকরের হিসাব মতে ! 
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ভীম্মপর্ব। তা মুলকাহনীর কেন্দ্রীভূত অঙ্গ। সুতরাং তাকে 
ভারতে তিহাসের অঙ্গীভূত বলে গণনা করা উাঁচত। বরং বলা 
যায় তা মহাভারতের প্রথম আ'বিভাবে যখন তার ‘জয়’ নাম 
{ছল তারই অঙ্গ ছিল । | 

কিন্তু তা সত্বেও তার মধ্যে কছ? সংযোজন ঘটেছে বলে মনে 
হয়। এই পর্বের আরম্ভে তার অন্তভুক্তি দুটি (উপ ) পর্ব পাই ৪ 
জম্বদ্ধীপ পর্ব ও ভীমপর্ব। তাদের আলোচ্য শবষয় হল প্রাচীন 
ভারতের ভৌগলিক বিবরণ । যে পর্ব কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বর্ণনায় 
নিবোদত, তার সঙ্গে এই িবরণের কোনও সম্বন্ধ নাই; তা 
অপ্রাসা্গক । সঢতরাং অনায়াসে ধরে নেওয়া যায় এটি পরবর্তী- 
কালের সংযোজন । আমরা দেখব মহাভারতের সঙ্গে নানা তথ্য, 
সংযুক্ত করে তাকে আনুষঙ্গিক ভাবে একাঁট বে*বকোষের রূপ 
দেবার প্রচেষ্টা হয়োছল। সম্ভবত এই দুটি সংষোজনেরও তাই 
প্রেরণা । 

তাদের অব্যবাহত পরে ভগবদগীতা (উপ ) পর্ব এই ভীম্ম- 
পৰবেই স্থাঁপত হয়েছে । তা যে একটি অত্যন্ত মূল্যবান ধর্ম ও 
দর্শন বিষয়ক রচনা তা অনস্বীকার্য । ঠিক বলতে ক মহাভারতের 
মহত্বের অন্যতম মূলকারণ হল এই অমূল্য রচনাটি তার 
অঙ্গীভূত। এই কারণে তা পৃথকভাবে আলোচিত হবার আঁধকার 
রাখে । তাই পরবর্তী এক অধ্যায়ে তা পৃথকভাবে আলোচিত 
হবে। তবে বর্তমান প্রসঙ্গে বলতে হয় এই অংশাঁট ভান্তিবাদের 
যুগের সংযোজন নয়। শ্রদ্দীতর যুগে কৃষ্ণ এতিহাসিক মানুষ 
শছলেন। কাজেই মহাভারতের শ্রুতির যুগের রুপের তা. অঙ্গীভূত 
ছল না। 

সুতরাং আমাদের এই সিদ্ধান্ত হল যে ভাভ্মপর্বে'র অন্তভূক্তি 
এই তিনাট (উপ) পর্ব শ্রদ্ীতর যুগের মহাভারতের অণ্তভূর্তি 
ছিল না। ভীম্মপর্কের মোট অধ্যায় সংখ্যা ১১৭। তাদের মধ্যে 
এই তিনটি (উপ) পর্ব ৪২টি অধ্যায় আধকার করে আছে ॥, 
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সুতরাং মহাভারতের এক তৃতীয় অংশই সংযোজন । 

পরের চারটি পর্ব একসঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে । 
সেগুলি হল দ্রোণপর্ব, কর্ণপর্ব, শল্যপর্ব ও সৌপ্তিকপর্ব। এই 
পর্বগ্লিতে কুরুক্ষে্ের যুদ্ধের শেষ আট দিনের ঘটনার 1ববরণ 
দেওয়া হয়েছে । দ্োণ, কর্ণ ও শল্যের নেতৃত্বে যে কয়দিন যুদ্ধ 
পারচালিত হয়োছল কাহনীর সেই অংশগনীলর বিবরণ তাঁদের 
নাম দ্বারা চাহুত করে পৃথকভাবে স্থাপিত হয়েছে । সৌপ্তিক- 
পর্বে রাত্রে অশ্বথামা কর্তৃক পাণ্ডবদের শিবির আক্রমণের 
কাঁহনী আছে। তান অতাঁকতে শিবিরে প্রবেশ করে ধম্টদন্যম্ন 
ও দ্ৌপদীর পাঁচ পনত্রকে হত্যা করে ছিলেন । 

দ্রোণপর্ব ভীম্মপর্ধ হতে আকারে বড়, অথচ তাতে মাত চার 
দিনের যুদ্ধের বিবরণ আছে । তবে তা ঘটনাবহুল বলেই আকার . 
বড় হয়েছে । 'তাতে অভিমনুন্য বধ, জয়দ্রুথ বধ ও ঘটোৎকচ বধের 
বিবরণ স্থান পেয়েছে । বাঁক তিনটি পর্ব আকারে বেশ ছোট । 
তাদের বর্ণনীয় বিষয় কুরক্ষেত্রের অঞ্টাদশ-াদবসব্যাপী যুদ্ধের 
শেষ চারদিনের - ঘটনা । তাদের মধ্যে অপ্রাসঙ্গিক বিষয় বিশেষ 
পাওয়া যায় না। সুতরাং তাদের মহাভারতের আঁদরুপের 
অংশ বলে ধরে নেওয়া যায় । 

তারপর আসে দ্রীপর্ব । তার অন্তর্ভূক্ত তিনটি (উপ) 
পর্বের বিষয় হল মৃত মানুষদের আত্মাদের জলপ্রদান, স্ত্রীবলাপ 
এবং যুদ্ধে যাঁরা নিহত হয়েছেন তাঁদের শ্রাদ্ধ। কদ্রনক্ষেত্রের 
যুদ্ধের পারণাত হয়েছিল সবাত্মিক ধরংসে। সৌপ্তক পর্বের 
নবম অধ্যায়ে পাই কৌরবদের পক্ষে মান তিনজন জীবিত ছিলেন । 
কৃপ, শল্য এবং অ*বথামা এবং পাণ্ডবদের পক্ষে জীবিত ছিলেন: 
পণ্চপান্ডব, কৃষ্ণ এবং সাত্যকি। তা হতে বোঝা যায় যুদ্ধের 
পাঁরণতি কতখানি ধ্বংসাত্মক হয়োছল ।॥ সুতরাং শ্রাদ্ধ, জলদান, 
শোক সন্তপ্ত মাহলাদের বিলাপ--ঞদুলি তার আনুষঙ্গিক ঘটনা । 
সুতরাং আলোচ্য বিষয়গদাল প্রাসঙ্গিক । পর্বাটও আকারে 
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আছে । (১১) চতুর্দশ অধ্যায়ে শিব ও বিষ্ণুর মাহমা কীর্তনে | 
৪২৯াট শ্রোক নবোদত হয়েছে । সপ্তদশ অধ্যায়ে মহাদেবের সহস্র 
নামের উল্লেখ আছে। তারপর 1িতনাট অধ্যায় জুড়ে নারী জাতির ই 
নন্দা আছে । (১২) এই প্রসঙ্গে মনুসংাঁহতার অনুসরণে অষ্টাবক্র 

মুন বলেছেন ‘নাপ্ত স্বীণাং স্বতন্ততা" । তারপর আছে নানা 

তীর্ঘের তাঁলকা ৷ (১৩) তারপর আছে চ্যবন খাঁষর উপাখ্যান । 

(১৪) তারপর দান ধর্মের ধবস্তারত আলোচনা । (১৫) তারপর 

নানা বাধ সম্বন্ধে কিছু. অনুশাসন আছে । অবশেষে বিষ্ণুর 
সহস্রনামের উল্লেখ করে পর্বাট সমাপ্ত হয়েছে। 

সুতরাং অনুশাসনপর্বে গাই কছ; দার্শীনক আলোচনা, 

ৰকছু অনুশাসন প্রকতির বাঁধ, বিছ: উপাখ্যান এবং শকছন ভান্ত 

প্রণোদিত রচনা । আলোচ্য [বষয়ের দক হতে 1ববেচনা করলে 

শান্তিপর্ব ও অনুশাসন পর্বের প্রতি একই রুপ দাঁড়ায়। যে 

পাঁরবেশে তারা স্থাপিত হয়েছে তাও এক । তাই ইতিপর্্বে উল্লেখ 

করা হয়েছে যে অনুশাসন পর্বের আলোচ্য বিষয় শান্তপর্বে 

স্থাপন করলে আপাঁত্তর কোনও কারণ থাকত না। সমতরাং এই 

দুটি পর্বের আলোচনা এক সঙ্গে করা যেতে গারে। 

এখন আমরা মূল প্রশ্নে ফিরে আসতে পার । প্রশ্ন হল এই 

দুটি পর্বকে ক শ্রীতর যুগের মহাভারতের অঙ্গ শহসাবে গণনা 

করতে পাঁর ? তার বিপক্ষে দুটি প্রবল যান্ত পাওয়া যায়। | 
প্রথমত যে পাঁরবেশে তারা দ্থাঁপত তা স্বাভাবিক পাঁরবেশ নয়। 
তা কষ্টকীজপিত। ভীম্ম ইচ্ছামত্যুর শান্ত ধারণ করতেন ধরে 
{নলেও যে যন্দণাদায়ক অবস্থায় তানি শাঁয়ত ছিলেন সে অবস্থায় 


১১! অনুশাসন পর্ব । ১১৯২শ অধ্যায় 
১২। এঁ ৷ ১৯২০শ অধ্যায় ৩৮ তম অধ্যায় 
১৩1 এ । ২৫ তম অধ্যায় 

১৪1 এ । ৫০-৫৫ তম অধ্যায় 

১61 এ । ৫৯৮৬ তম অধ্যায় 
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আলোচ্য বিষয়গুলির আলোচনা সম্ভব হত না। দেহ যন্তণামুক্ত 
না থাকলে এই শ্রেণীর গুরত্বপূর্ণ আলোচনা করা সম্ভব নয়। 
দ্বিতীয় যুক্তিও সমানই প্রবল । আলোচ্য বিষয়গুলির প্রকৃতি 
আলোচনা করলে লক্ষ্য করা যাবে সেগ্দাল শ্র্যাতির যুগে আলোচিত 
বিষয় নয়। কিছু দজ্টান্ত স্থাপন করা যেতে পারে। শব ও 
বিষ্ুর সহম্রনাম কীর্তনের উপযুক্ত পাঁরবেশ ভাক্তবাদের যুগ । 
শ্রবৃতের যুগে তারা ভান্তর পাত্র রূপে পাঁরকাঁজ্পত হন ?ন। নারী 
নিন্দায় অনুশাসন পর্বে তিনটি অধ্যায় নিবেদিত হয়েছে। অথচ 
আমরা জানন শ্র্ীতর যুগে সমাজে নারা মযাদার আসনে অধিষ্ঠিত 
ছিল। খগ্‌বেদে অনেক সু্তের খাঁষ মহিলা ছিলেন। ভগ 
কর্তৃক ব্যাখ্যাত স্াম্টতত্ সাংখ্য দর্শনের অনুসরণ করে। শ্রীতর 
য্গে সাংখ্য দর্শনের জন্ম হয় নি । সুতরাং অনায়াসে অনুমান 
করা যায় যে এই দ্াট পরই শ্রদাতর যুগের পরে সংযোজিত 
হয়েছে । কাজেই শ্রীতর যুগে যে ক্ষদ্রতর আকারের মহাভারত 
ভারত নামে চিহ্নিত ছিল এই দ:টি পর্ব তার জঙ্গীভূত ছিল না। 
তারপর আসে অশ্বমেধ পর্ব । মূল আলোচ্য বিষয় য্যাধ- 
+ক্ঠরের ইন্দুপ্রস্থে রাজপদে আধাঁষ্ঠিত হবার পর অশ্বমেধ যজ্ঞের 
অনুষ্ঠা্ম। সেকালে কোনও রাজা যাঁদ অসাধারণ ভাবে শান্তশালী 
হতেন তা হলে অন্য রাজাদের নিকট তাঁর শ্রেষ্ঠতা স্বীকৃতি 
আদায়ের জন্য প্রাচীনকালে অশ্বমেধ যজ্ঞের ব্যবস্হা ছিল। 
পরবর্তীকালে এই পরিবেশে পরাক্রান্ত রাজা প্রাতদ্বন্দবী রাজাকে 
পরাস্ত করে তাঁর রাজ্যগ্রাস করে সাম্রাজ্য স্থাপন করে নিজের 
অহামিকার তৃপ্ত সাধন করতেন। সেকালে এ রীতি প্রচলিত ছিল 
না। কেবল প্রাধান্য স্বীকৃতির জন্যই এই যজ্ঞ । ঘোড়া ইচ্ছামত 
বিভিন্ন রাজ্যে প্রবেশ করত । যে রাজা বাধা দিতেন না তাঁর আচরণ 
হতে ধরে নেওয়া হত যে যান যজ্ঞ করছেন সেই রাজার 
সার্বভৌমত্ব তানি স্বীকার করে নিলেন। যানি ঘোড়াকে অবরদদ্ধ 
করতেন কেবল তাঁর সঙ্গেই যুদ্ধ হত। তানি পরাস্ত হলে 
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সার্বভৌমত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হতেন। এটি শ্রীতির ষুগের 
একটি প্রচলিত রীতি । 

সুতরাং.এই অংশাঁটি ভারতবংশের কাঁহনীর সঙ্গে স্বাভাবিক 
ভাবে জাঁড়ত হয়ে পড়ে ৷ কাজেই অংশটিকে শ্র্াতর যুগের মহা- 
ভারতের অঙ্গরূপে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তবে মনে হয় তার 
মধ্যে একাঁট বরা অংশ সংযোজন আকারে. এসেছে । এই সংযো- 
জনের উপলক্ষ্যাট এই রকম ৷ - অ*বমেধ যজ্ঞ সাফল্যের সাঁহত 
সম্পাদত হয়েছে । কৃষ্ণ ঠক করেছেন এইবার -দ্বারকায় কিরে 
যাবেন।: তবে একছীদন হাস্তিনাপুরে অপেক্ষা, করছেন। এই 
সুযোগ নিযে অজন তাকে ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে কিছ: উপদেশ 
ন্দতে অনুরোধ করলেন। কৃষ্ণ খুশি হয়ে সম্মাত দিলেন। এই 
সুত্রে শুরু হল অনুগীতাপর্ব । তার দুটি অংশ আছে'। প্রথম 
অংশে ব্ৰাহ্মণী ও রাহ্মণের প্রশু উত্তরের মধ্য দিয়ে নানা তত্বকথা 
স্থাপিত হয়েছে । কৃষ্ণ বলেছেন এই ব্রাহ্মণ কৃষ্ণের প্রতীক এবং 
্রান্মণ-তার বাঁদ্ধির প্রতীক । (১৬) দ্বিতীয় পায়ে রক্ষার সহিত 
খাঁঘদের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে নানা তন্তুকথা স্থাঁপত হয়েছে। 
এই দুটি পযয়ি নিয়ে অনুগীতা । 

এখানে নানা তত্বকথা আছে। এই তত্ত্বকথা অশ্বমেধ পর্বের 
১৬শ হতে ৫১তম অধ্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত ৷ অথাৎ ৩৬টি অধ্যায় 
জুড়ে এই আলোচনা । এই পর্বের মোট অধ্যায় সংখ্যা ১৩৩। 
সুতরাং তার এক চতুর্থ অংশই সংযোজন রুপে এসেছে। তার 
নামকরণ হতে মনে হয় স্লীতারই অনুসরণে কছ- তত্ত্বকথা স্থাপনের 
উদ্দেশ্যেই এই সংযোজন ৷ তা দেখায় কত ভন্ন প্রকৃতির রচনাকে 
মহাভারতের খ্যাতি এবং প্রাতষ্ঠা পরবর্তঁকালে আকর্ষণ করত। 

তারপর আসে আশ্রমবাসিক পর্ব। ঘটনাটি য্যাধাম্ঠরের 
হাঞ্তনাপঃরের রাজপদে অধাষ্ঠত হবার পর ৷ পত্রশোকে কাতর 
বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাজ্টর সংসার ত্যাগ করে বনে গিয়ে বাস করতে 
i ১৬1 অন্বমেধ পর্ব । ৩৪ 1 ১২ 
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৷ গান্ধারী ও দূর তাঁর সহগামী হলেন। কুক্তীও 
প্রাসাদ ত্যাগ করে তাঁদের অনুগামনী হলেন, পঢত্রদের তাঁদের 
ত্যাগ না করবার জন্য অনুনয় মানলেন না । সেখানেই আঁদ্নকান্ডে 
তাঁদের মৃত্যু ঘটেছিল। আলোচ্য বিষয় কাহনীর ধারাবাহিকতার 
সঙ্গে সঙ্গাত রক্ষা করে। বার্দ্ধক্যে বাণপ্রন্থ অবলম্বন শ্রুতির যুগে 
প্রচালত বণাশ্রম ধর্মের অনুমোদিত । সুতরাং তাকে মহাভারতের 
প্রাচীনরূপের অঙ্গ বলে ধরে নেওয়া যায়। 
এই পর্বে একটি দৃশ্য আছে যা তাকে এঁকান্তিকভাবে বাস্তবতা 
মাণ্ডিত করে তুলেছে । ধূতরাম্ট্র তখন গান্ধারৰ, কুন্তী ও বদর 
সহ শতধূপ খাঁষর আশ্রমে গয়ে বাস করাছলেন। যুধিষ্ঠির 
সেই সময় একবার চার ভ্রাতা সহ সেখানে গিয়ে পিতৃব্য তথা 
মাতার সাঁহত দেখা করতে [গিয়েছিলেন । এই কাহনী-_সবিষ্ঞার 
বাঁণত হয়েছে এই পর্বের পণ্চবিংশ অধ্যায়ে । বর্ণনাটি যেমন 
বাস্তব তেমন হৃদয়গ্রাহী । একাদিকে মাতার সাহত পঢত্রদের মিলন, 
অপরদিকে আশ্রমবাসী খাঁষদের খ্যাতনামা পণ্টপাণ্ডবের সহিত 
পাঁরচিত হবার আগ্রহ বর্ণনাটিতে সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে । * 
সঞ্জয় তাঁদের সঙ্গে গিয়োছলেন । শতধূুপ খাঁষর আশ্রমে 
উপস্থিত হবার পর আশ্রমবাসীরা তাঁদের সাঁহত পাঁরচিত হতে 
চাইলেন। তখন সঞ্জয় একে একে পণ্চপাণ্ডবের সাঁহত তাঁদের পাঁরচয় 
কাঁরয়ে দিলেন ।' এই প্রসঙ্গে প্রত পাণ্ডবের দৈহিক বৈশিষ্ট্য 
সম্বন্ধে এমন বিস্তারিত ও বাস্তব বর্ণনা আছে যে মনে হয় যেন 
তাঁদের চোখের সামনে দেখাঁছ। সেখানে যুধিষ্ঠিরের পরিচয় 
এদতে বলা হয়েছে তাঁর 'গৌরতন” পথদদীর্ঘ নেত্র |. অথাৎ তাঁর 
দেহ গৌরবর্ণ ছিল, এবং আয়ত বড় বড় চোখ ছিল। ভাঁম 
সম্বন্ধে বলা হয়েছে তাঁর রঙ তপ্ত কাঞ্চনের মত গৌর । আরও 
বলা হয়েছে তাঁর ‘পৃথু আয়ত অংস’ এবং ‘পথ; দীর্ঘবাহঃ | 
অথাৎ তাঁর দুই স্কন্ধ বিশাল এবং বাহ: দুটি দীর্ঘ এবং মোটা । 
অজ:নের বর্ণনায় বলা হয়েছে শ্যামো যুবা, বারণ যথাপচরঃ, 
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পদ্মার়ত চক্ষুঃ ৷ অথাৎ তাঁর দেহ শ্যামবর্ণ, হস্তিমুথের পাঁতির 
মত তাঁর চলার ভাঙ্গ এবং চক্ষু দুটি পদ্মের মত আয়ত। আর 
যমজ ভ্রাতৃদ্ধয় সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তারা এত্‌ সুন্দর, এত 
বলবান এবং এত ভদ্র যে এই তন “বিষয়ে কেহ তাঁদের সমকক্ষ 
ছল না । (১৭) 

তবে এই পর্বের সঙ্গেও কিছু সংযোজন ঘটেছে । এখানেই 
ব্যাসের মুখে কুর;-পাণ্ডবের যুদ্ধের একটি নুতন ব্যাখ্যা দেওয়া 
হয়েছে যা বলে নানা দেবতা, গন্ধর্ব, রাক্ষস প্রভীতর অবতারদের 
সঙ্গে এই যুদ্ধ । এ ীবষয় পুবেই উল্লেখ করা হয়েছে। বোঝাই 
বায় এটি পরবতাঁকালের. সংযোজন এবং পাণ্ডবদের 1বভিন্ন 
দেবতার ?নয়োগ পুত্র হবার যে কাঁহনী আছে তার সাহত সঙ্গাত 
রক্ষা করে না। 

বাঁক থাকে মৌষল পর্ব-মহাপ্রস্থাঁনক পর্ব এবং দ্বগাঁরোহণ 
পর্ব । গতনটির আলোচনা এক সঙ্গে চলতে পারে ৷ মৌষল পর্বে 
ষদুবংশের ধ্বংস হবার কাহনী সংক্ষেপে বাঁণত হয়েছে। তাকে 
হ'রবংশের বাঁজ বলা যেতে পারে ; কারণ এই কাঁহনীই সাঁবস্তারে 
সেখানে সমগ্র বংশের ইতিহাস সহ বণিত হয়েছে। তার সঙ্গে 
মহাপ্রগ্থাঁনক পর্ব অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত । পাণ্ডব সখা কৃষ্ণের পরলোক- 
গমনকে মূলকাহনীর অংশ বলে বিবেচনা করা যায়। সুতরাং 
তাপ্রাসাঙ্গিক হয়ে পড়ে । দ্বিতীয়ত তাঁর তরোধান পাণ্ডবদের 
মহাপ্রন্থান করবার প্রেরণা জ্বীগয়ে থাকবে ৷ কাজেই তাকে মহা- 
ভারতের প্রাচীন রুপের অংশ ধরা যায়। শ্রদীতর যুগে বার্ধ'ক্যে 
মানুষের বাণপ্রহ্থ অবলম্বন করবার বা প্ররাজত হবার বাঁধ 1ছল। 
সুতরাং পৌত্র পরণাক্ষিতের হাতে রাজ্যভার সমর্পণ করে প্রব্রজত 
হওয়া, পাণ্ডবদের জীবনের স্বাভাবক পাঁরণাঁত বলে ধরা যায়। 
সৃতরাং তাও মহাভারতের প্রাচীন রুপের অঙ্গীভূত ছল স্বাঁকার 
করে নেওয়া যায়। 


১৭। . সমোহাপ্ত যয়োন“ রুপে ন বলে ন শীলে। 
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স্বারোহণ পর্বের কথা কিন্তু স্বতন্ত্র । তাতে মহাপ্রহ্থানকে 
স্বগাঁরোহণের আঁভষানে রূপান্তাঁরত করা হয়েছে । এই আঁভযানে 
দ্রৌপদী সহ পাঁচ পাণ্ডব একসঙ্গে যাত্রা সুর? করেন এবং পথে 
য্াধাম্ঠর ভিন্ন অপর সকলের মৃত্যু হয়। কেবল য্যাধাষ্ঠর 
সশরাঁরে স্বর্গে প্রবেশ করবার আঁধকার পান। এই কাহনীর 
পশ্চাতে যে একট উদ্দেশ্য নাহত আছে তা সহজেই বোঝা যায়। 
এতে দেখাবার চেষ্টা হয়েছে যে নৌতিকগণে যুধিষ্ঠির পাণ্ডবদের 
মধ্যে শ্ৰেষ্ঠ ছিলেন বলেই তান সশরারে স্বর্গে প্রবেশ করবার 
আঁধকার পেয়েছিলেন এবং অন্যেরা সামান্য চাঁরত্রগত টি হেতু 
সক্ষম হনান ৷ 

শুধু এই কারণেই বলা যেতে পারে যে এই পর্বাট পরবতাঁ 
কালের সংযোজন । তার আঁতাঁরন্ত একটি য্দান্তও মিলে যায় যা 
আরও বলবতাী। আমরা জানি শ্রুতির যুগে দেবতাদের বাসভূমি 
রুপে হিমালয়ের অভ্যন্তরে কোনও স্বর্গ কজ্পিত হয়নি। এই 
কজ্পনা শহন্দুর “চিন্তায় প্রবেশ করেছে পদরাণের যুগে। বোঁদক 
যুগের দেবতারা ছিলেন নানা প্রাকৃতিক শান্তি এবং তাঁদের বিচরণ- 
কের ছল ভূমি, অন্তরাক্ষ এবং আকাশ । এাবষয় পর্বে বিজ্ারিত 
আলোচনা হয়েছে । সনতরাং স্বগারোহণ পর্ব পরবর্তী কালের 


মহাভারতের প্রাচীনরুপ 


উপরের আলোচনায় লক্ষ্য করা যাবে যে কতকগ্যাল নীতি 
প্রয়োগ করে: প্রীতপর্কের কোন অংশ প্রাচীন এবং কোন অংশ 
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প্ববতর্খ কালের সংযোজন, তা নিদ্ধারণ করবার চেষ্টা হয়েছে । 
এইভাবে গ্রহণ-বর্জনের ফলে পাঁরণাতিতে অবস্থা 1ক দাঁড়ায় তা 
এখন দেখে নেওয়া যেতে পারে । মোটামুটি আমরা এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয়োছ যে কয়েকটি পর্ব পরবতর্স কালের সংযোজন এবং 
সেই কারণে সেগাল মহাভারতের প্রাচীনরূপে তার সাহিত ফ্য্ত 
ছল না। এই পর্বগ্যাীল হল শান্তপর্ব, অনুশাসনপর্ব এবং 
স্বগাঁরোহণপর্ব। অন্য পর্বগীলর মধ্যে অজ্প-বিস্তর সংযোজত 
অংশ আছে। সেই অংশগ্দীল যতখানি সম্ভব চাহৃত করা 
হয়েছে । সেই অংশগ্লি বর্জন করে যা থাকে ধরতে হবে তাই 
প্রাচীন মহাভারতের অঙ্গীভূত ছিল । 

এইখানে {আমাদের একটি বিষয় পাঁরম্কার করে নেওয়া 
দরকার ৷ প্রশ্াট হল মহাভারতের প্রাচীনর্প বলতে আমরা ক 
বুঝব ? এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে মহাভারতের প্রাচীন 
অংশটি বোদক যুগের পারবেশে রচিত । সেই যুগে তার 
আ'দরূপে যে নাম ছিল তা পারবদ্ধনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে 
পাঁরবাতিত হয়ে যায় ॥ তার আদিরূপে নাম ছিল ‘জয়? । তখন 
তার কাঁহনী কূরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রস্ততি ও সমাপ্তির মধ্যেসীমিত 
শছল। তখন তার শ্রোকসংখ্যা কত ছিল সে বিষয় মহাভারতের 
অন;ক্লমাণকা পর্বে কোনও উল্লেখ নাই । 

পরে তা পাঁরবাদ্ধত হয়। তার 1বষয় তখন ভারতবংশের 
ইতিহাসের ক্ষেত্রে বিস্ঞীরত হয় । সেই পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গাত 
রক্ষা করে তার নাম রাখা হয় ‘ভারত’ । একথা অনক্রমাঁণকা পর্বে 
উল্লিখত হয়েছে । তখন তার শ্লোক সংখ্যা পাঁরবার্ধত হয়ে কত 
দাঁড়ায় তাও উীল্লাখত হয়েছে । বলা হয়েছে উপাখ্যান বাত 
অবস্থায় তার শ্লোকসংখ্যা ছিল ২৪০০০ । আরও বলা হয়েছে এই 
উপাখ্যান বার্জত রূপের নাম ছিল ভারতা। (১৮) 

১৮ | উপাথ্যানৈ বিনা তাবং ভারতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ। মহাভারত 
৬।১। ১০৩ 
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চি রুটির কার ৮ টনিক. এ 


এখন মহাভারতের প্রাচীনর্প বলতে কি বাঁঝ সেই প্রশ্বের 
উত্তর দেবার জন্য আমরা প্রস্তৃত হয়েছি । মহাভারতের প্রাচীনরুপ 
বলতে বুঝব ‘জয়’ নামে তার যে রূপ ছিল এবং ‘ভারত’ নামে যে 
রূপ ছল উভয়কেই । কারণ, উভয়েরই কাহনী ছল বৈদিক 
যুগে সংঘঠিত এক বিখ্যাত প্রাচীন রাজবংশের হীতহাস। তার 
স্থাপক দুম্মন্ত ও শকুন্তলার পত্র ভরত। এই .দুই রূপের 
পার্থক্য কেবল আলোচ্য বিষয়ের বিদ্তৃতি নিয়ে। ‘জয়’ রুপে 
তার আলোচ্য বিষয় কুর:ক্ষেত্রের যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে সীমাবদ্ধ । 
‘ভারত’ রুপে সে কাহিনী অতীতের দিকে বন্তারত হয়েছে । 
কাজেই জয়-অংশ পরবাঁকালে রচিত ভারত-অংশের অন্তভূ্ত 
হয়ে গেছে । অপর দিকে মনে রাখতে হবে জয়-অংশ প্রাচীনতর 
অংশ। সুতরাং তাকেই মহাভারতের শ্রীতর যুগের রএপ বলে 
ধরতে হবে। অথাৎ ‘ভারতকে’ ‘মহাভারতের’, প্রাচীন র;প 
ধরতে হবে। 

এখন প্রশ্ন ওঠে মহাভারত আঁদরুপে যখন ‘জয়’ নামে 
পরিচিত ছিল তখন তার শ্রোকসংখ্যা কত ছিল । এ বিষয় পি এল 
বৈদ্য একটি অভিমত দিয়েছেন। তিনি মহাভারত সম্বন্ধে 
একজন বিশেষজ্ঞ ৷ পুণার ভাণ্ডারকর গবেষণা প্রতিষ্ঠান মহা- 
ভারতের যে নূতন সংকলন প্রকাশনে ব্রতী হন তার সম্পাদনা সুর, 
করেন ড এস সুখথাংকর । এই কাজ সমাপ্ত হয় শ্রীবৈদ্যের 
তত্বাবধানে । সুতরাং তাঁর মত বর্তমান ক্ষেত্র 1াবশেষ মূল্যবান 
বলে বিবোঁচত হতে পারে । তান এই আঁভমত প্রকাশ করেছেন 
যে ‘জয়’ নামে পাঁরচিত মহাভারতের আঁদর্‌পের শ্লোকসংখ্যা ছল 
আট হাজার হতে দশ হাজারে সীমাবদ্ধ । (১৯) 

{কন্তু এ বিষয় সঠিক কিছু বলা সম্ভব বলে মনে হয় না। 
মহাভারতের বর্তমান রূপে ভীঁষ্মপর্ হতে ক্তীপর্বের মোট শ্রোক- 

১৯। The Mahabharata—Its History and Character, P.k» 
Vaida, Cultural Heritage of India 
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সংখ্যা ২৪,০০০ এর মত আঁদরূপ যাঁদ এই পর্বগ্াীলর মধ্যে 
সীমাবদ্ধ থাকে তা হলেও তা দ্বতীয়র,প ‘ভারতের’ শ্লোক সংখ্যার 
প্রায় সমান হয়ে যায় । অথচ এদের মধ্যে অপ্রাসঙ্গিক অংশ একমাত্র 
ভীঙ্মপৰ ছাড়া অন্য পর্বগুরলতে বিশেষ লাক্ষত হয় না। তার 
চারটি উপপর্কের মধ্যে জম্বৃদ্বীপ পর্ব, ভূমিপর্ব এবং গীতাপর্ব 
সংযোণজত অংশ ৷ মোট ১৯৮টি অধ্যায়ের মধ্যে ৪২টি অধ্যায় 
শনয়ে এই সংযোজন ৷ সুতরাং এক-পণ্চমাংশ সংযোজন । সেক্ষেত্রে 
ভীম্মপর্বের ৬০০০ শ্লোকের মধ্যে মাত্র ১২০০ শ্লোক বাদ পড়ে। 
তা হলেও মোট শ্লোকসংখ্যা দশ হাজারের অনেক বেশী হয়। 
তাই মনে হয়.এবিষয় নিশ্চিত কোনও ধারণা করা যায় না। বড় 
জোর বলা যায় আঁদরুপে শ্লোকসংখ্যা ২৪,০০০ এর অনেক 
কম ছিল। 
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দশম অন্ঘ্যান্ 
ভগবদ: গীতা 


2) 
প্রাথামক কথা 


{বরাট মহাভারতের মধ্যে অত্যন্ত নাটকীয় ভাবে গীতার স্থান 
করে দেওয়া হয়েছে। ভীম্মপর্কে দোখ কুরুক্ষেরের (যুদ্ধের জন্য 
প্রস্তুত হয়ে পাণ্ডব ও কৌরব পক্ষের সৈন্যগণ বনুহ রচনা করে 
মুখোমৃখি দাঁড়য়ে আছে। এমন সময় অন তাঁর সখা ও 
সারথি কৃষ্ণকে অনুরোধ করলেন, দুই সৈন্যদলের মাঝখানে তাঁর 
রথ স্থাপন করা হক। রথ স্থাপিত হলে অজন হৃদয়ঙঈম 
করলেন যে যাঁদের সঙ্গে তিন যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন তাঁরা সকলেই 
নিকট আত্মীয় বা বধু । ফলেমানাঁসক বেদনার প্রভাবে ক্ষরয়োটত 
কর্তব্য সম্পাদন করতে অস্বীকার করে বলে বসলেন, আম যুদ্ধ 
করব না, প্রাতপক্ষ আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হলেও আম 
অস্তধারণ করব না। তখন যান শ্ৰেচ্ছায় গ্রহণ করো ছিলেন পার্থ 
সারির ভূমিকা তখন তান ঘটনাচক্রে বাধ্য হলেন তাঁর গরুর 
ভূমিকা গ্রহণ করতে । তখন কৃষ্ণ অজ:নকে বিষাদ ত্যাগ করে 
ক্ষান্রয়োচিত কর্তব্য সম্পাদনে প্রনোদত করতে নানা উপদেশ 
দিলেন তাঁর সেই উপদেশ বাণী নিয়েই গীতা 

এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণ ও অজখ্নের কথোপকথনের ভাত্ততে যে 
প্রন্ঞাগর্ভ' বাণাগননাল সণ্চিত হল তাকে আশ্রয় করে ভীম্মপর্বের 
মধ্যে একটি সমগ্র (উপ) পর্ব রচিত হয়েছে। তা বিস্তার 
ভীম্মপর্বের পণ্টাবংশ অধ্যায় হতে {দ্চতুরিংশ অধ্যায় পর্যন্ত । 
পরিবেশ নাটকীয় ; কিন্তু সম্ভাবনার {দক হতে বিচার করলে তা 
খুব সম্ভাব্য বলে মনে হয় না! এই আঠারটি অধ্যায় যাঁদ মূল 
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মহাভারত হতে সাঁরয়ে দেওয়া হত,তা হলে কাহনীর ধারাবাহক- 
তার আদৌ কোনও ভাবে ব্যাহত হত না। 

স্পঙ্উই বোঝা যায় একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে গীতার 
আঠারটি অধ্যায় এখানে সংয়োজত হয়েছে । সে উদ্দেশ্য হল 
এীতহাঁসক পুরুষ কৃষককে বিষ্ণুর অবতাররপে প্রতিপাঁদিত 
করা৷ কিন্তু অবতারবাদ ভারতে প্রবার্তত হয়েছিল সম্ভবত 
খঙ্টপূর্কীদ্বতীয় শতকে । অথচ আমরা জানি মহাভারতে বাণত 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়োছল খম্টপূর্ব দশম শতকে । তখন 
ছিল শ্র্ীতর যুগ । বাসুদেব কৃষ্ণের নাম ছান্দোগ্য উপানিষদে 
উাল্লাখত হয়েছে । সৃতরাং ধরে নেওয়া যায় মহাভারতের মূল 
অংশ রচনার সময় কৃষ্ণ অবতার পদে উন্নীত হনান। কাজেই এই 
অংশ যে পরবর্তী কালের সংযোজন তা ধরে নিতে হয়। 

এই প্রাতপাদ্যের সমর্থনে এমন অনেক তথ্য পাওয়া যায় যা 
এখানে স্থাপন করা যাব; কিন্তু তার প্রয়োজন নাই। কারণ, এ 
বিষয় পূর্বেই আলোচনা হয়েছে। ৃ 

তবে সংযোজন রুপে পরবতর্টকালে গীতা মহাভারতের সাঁহত 
যুক্ত হয়েছে বলে যে গীতার মযাদার হানি হয়েছে, তা নয়। বরং 
তার মযা্দা রীতমত বার্ধত হয়েছে । বহুকাল ধরে সংযোজনের 
ফলেই মহাভারত মহৎকাব্যে রুপান্তারত হয়েছে। কত সুন্দর 
আখ্যাঁয়কা তাকে অলঙ্কৃত করেছে। কত প্রজ্ঞাগর্ভ বচন তার 
গৌরব বদ্ধন করেছে । ফলে মহাভারত এক অনন্যসাধারণ গ্রন্হে 
রুপান্তারত হয়েছে । বহু রত্ব তার ভাণ্ডারে শত শত বৎসর 
ধরে সাত হয়েছে । তাদের মধ্যে গীতা হল কোহিনূর ; বহু 
মণির মধ্যে তা উজ্জঃলতম মণি। ঠক বলতে তা অতুলনীয় । 
এমন প্রজ্ঞাবস্ন সমদ্ধ, কাব্যগঃ্ণে মণ্ডিত অধাত্ম সম্পদে ধনী গ্রন্হ 
দ্বিতীয়টি খএ্জে পাওয়া দুদ্কর। সুতরাং মহাভারতের মত 
মহৎ কাব্যের 1শরোমাণর স্থানে অধিষ্ঠিত হয়ে গীতা উপযুক্ত 
পাঁরবেশেই স্থাঁপত হয়েছে । 
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২ 
গীতার আলোচ্য বিষয় 

কোনও রহস্যময় কারণে মহাভারতে ১৮ সংখ্যাটির প্রতি একাঁট 
তীর আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। তাতে আঠারটি পর্ব আছে। 
কুর্ক্ষেত্রের যুদ্ধে দুই পক্ষ মিলিয়ে মোট আঠার অক্ষৌহিনী সৈন্য 
আঠার দিন ধরে আত্মঘাতী সংগ্রামে নিযুক্ত হয়েছিল । মনে হয় 
এই ১৮ সংখ্যাটর প্রভাব গীতার মধ্যেও সংক্রামত হয়েছে। 
মহাভারতে আশ্রিত এই ক্ষুদ্র গ্রনহুখানিও অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিন্য্ত 
হয়েছে । 

বাঁঙ্কমচন্দ্র তাঁর ‘ধর্মতত্ত্ব’ শীর্ষক গ্রন্হের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে 
গাঁতার মূল উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন। [তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন 
গাঁতার মূল উদ্দেশ্য হল ভন্তিতত্ব ব্যাখ্যান। এই ভান্ত তত্ত্বের 
সঙ্গে জ্ঞান ও কর্মও জাঁড়ত! এই তিনের সামঞ্জস্যের মধ্যেই 
গীতার উৎকর্ষ। এই ব্যাখ্যা ছড়িয়ে আছে দ্বিতীয় অধ্যায় 
হতে একাদশ অধ্যায়ে এবং তার উপসংহার মিলবে দ্বাদশ অধ্যায়ে। 
সুতরাং তাঁর 1বব্চনায় গীতার সারাংশ দ্বাদশ অধ্যায়ে সীমিত। 
তার তাৎপর্য দাঁড়ায় বাকি ছয়াঁট অধ্যায়ের সঙ্গে মূল অংশের 
অঙ্গাঙ্গী সংযোগ নাই। তাঁর এই ধারণার সমর্থনে কিছ; তথ্য 
পাওয়া যায় । 

গীতার আলোচ্য বিষয়ের বিন্যাস লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে 
বাঁকমচন্দ্রের এই: মন্তব্য গীতার আভ্যন্তরীণ প্রমাণ দ্বারা 
সমার্থত । এই প্রসঙ্গে আলোচিত বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ 
আমাদের এই প্রাতিপাদ্য কতখানি গ্রহণযোগ্য তা বোঝার সহায়তা 
করবে। 
ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে গীতার আরম্ভ হয়েছে একটি 
নাটকীয় পাঁরাস্হতির মধ্যে। অর্জনের সখা ও সারথি কৃষ্ণ 
যখন অজ:নের অনুরোধে দই পক্ষের বাহিনীর মাঝখানে তাঁর 
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রথ স্হাপন করলেন, তখন অন হৃদয়ঙ্গম করলেন যে যাঁদের সঙ্গে 
যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন তাঁরা একান্তই আপন জন । ফলে তার মনে 
গভীর অনকম্পার উদয় হল । শাতাঁন বিষাদগ্রস্ত হয়ে বললের, 
আম এদের সাঁহত যুদ্ধ করব না, সামান্য রাজ্য কেন নৈলোক্যের 
আধিপত্যের জন্যও নয়; তশরা হত্যা করলেও আম যুদ্ধ 
করব না। 

তখন কৃষ্ণ অজর্“নকে নানাভাবে তাঁকে এই সংকল্প পাঁরত্যাগ 
করার সপক্ষে নানা য্যান্ত দেখালেন। দুযোধন তার প্রীতশ্রদীত 
ভঙ্গ করেছেন বলেই যুদ্ধ। দ্বাদশ বৎসর ানবসিন ভোগের পর 
তশার রাজ্য প্রত্যর্পণ করবার কথা ; কিন্তু তান বললেন যে ?বনা 
যুদ্ধে সচ্যগ্র পরিমাণ ভামও তিনি দেবেন না। এই পাঁরাস্থীতিতে 
পান্ডবদের কর্তব্য হল ক্ষান্রয় হিসাবে যুদ্ধ করে আঁধকার আদায় 
করে নেওয়া । তা ধর্মযুদ্ধ এবং ক্ষান্রিয়ের অবশ্যপালনীয় 
কতব্য। অজনের মনে যুদ্ধবর্জন্‌ সংকল্প পাঁরত্যাগের অন কল 
অবস্থা উৎপাদনের জন্য তান 'বীভন দষ্টভা্গ হতে বিভিন্ন 
হ্ীন্ত স্হাপন করলেন। 

কৃষ্ণ প্রথম বললেন, আত্মা অমর ; সুতরাং মৃত্যু বাস্তবে নাই। 
হন্তা ভাবে আমি মেরেছি, যে নিহত হয় সে ভাবে আম মরাছ। 
উভয়েই প্রকৃত সত্য বক তা জানে না । কেউ ত কাউকে মারে না। 
(১) কিন্তু সে যুক্তি বৃথা গেল । 

তারপর তান বললেন মৃত্যু ত জীবনের অনিবার্য পাঁরণাঁত । 
যে জন্মায় সে ত মরবেই । কাজেই যুদ্ধের ফলে আত্মীয়ের মৃত্যু 
ঘটলে ক্ষাত ক ? (২) কিন্তু তাতেও কোনও ফল হল না৷ 

এবার 1তাঁন অজনের কর্তব্য বোধে আবেদন করলেন । বললেন, 
অঞ্জন ক্ষত্ৰিয়, বর্তমান ক্ষেত্রে যুদ্ধ তাঁর অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ॥ 


১1 নায়ং হন্তি ন হন্যতে | গীতা । ২।১২। 
২! তস্মাদ পাঁরহার্ষেহথে ন ত্বং শোচিতুসহ্ঠীস। গীতা ২। ২৭ 
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হৃদয় দৌর্বল্য হেতু যুদ্ধ বর্জন করলে তান কতব্যদ্রচ্ট হবেন। (৩) 
কিন্তু অন সে আবেদনেও সাড়া দিলেন না। 

তারপর শভন্ন রকম আবেদন এল । কৃষ্ণ ভয় দেখালেন যুদ্ধ 
না করলে তিনি পাপে নলপ্ত হবেন, লোকে তাঁর নিন্দা করবে। (৪) 
কিন্তু তাতেও ফল হল না। 

তখন নতুন করে আবেদন এল এক নতুন পথে। মানদ্ষ বড় 
জটিল বিষয় । তার যেমন বুদ্ধিবান্ত আছে। তেমন হৃদয় বৃত্তি 
আছে । তার বঢদ্ধিবত্ত যে কাজ ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করে করবার 
নরেশ দেয়, তার হৃদয় বৃত্তি তাতে বাধা দিয়ে বসে ৷ দয়া, মায়া, 
মমতাবোধ কর্তব্য সম্পাদনে মনের পাড়া সৃষ্টি করে। খানে 
অজনের দিক হতে এই মমতা বোধই প্রকৃত বাধা । সুতরাং সেই 
বাধাকে অপসারণ করতে কামনা বর্জন করে নির্মম হয়ে কর্মফল 
সম্বন্ধে উদাসীন থেকে কর্তব্য সম্পাদন করতে উপদেশদেওয়া হল । 
হদয়বাত্তিকে নিম্ল করলে আপ্রয় কর্তব্য সম্পাদনের দণ্ঠখ বোধ 
হতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। তার এই গুণ এই আঁভনব নৈতিক 
তত্বুকে মাঁহমায় মণ্ডিত করেছে। 

শীকন্তু তাও যে অজনকে তাঁর যুদ্ধ বর্জনের সংকল্প গাঁরতচাগ্গ 
করতে বাধ্য করোঁছিল তা মনে হয় না। মানুষের কতব্য কমেই 
কেবল আঁধকার, ফলে নয় এবং নির্মম হয়ে কর্ম করতে হবে এই 
তথ্যের ব্যাখ্যা শুর; হয়েছে গীতার ধদ্বতীয় অধ্যায় হতে । তার 
সাঁবস্তার ব্যাখ্যা তৃতীয় অধ্যায়ে চলেছে । [ছু আঁতারন্ত সমর্থক 
যুক্তি ও ব্যাখ্যা পণ্টম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে। কন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
দেখা যায় পার্থসারাথ বেশ গুরুত্ব আরোপ করেছেন তাঁর নিজস্ব 
মৌলিক প্রকৃতির উপর ৷ অথাৎ তানি যে বিশ্বের নিয়ামক শক্তি 
এবং তিন নিজে মানষরুপে প্রকট হলেও তানি বিশ্বস্ুম্টা এবং 
নবশ্বের নিয়ন্তা এই কথা নানা ভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। 

৩। ধর্াদ1হ যদ্ধাচ্ছেওয়ো হন্যৎ ক্ষায়স্য ন ‘বিদ্যতে ! গীতা | ২। ৩১ 

৪) চ্বধ্ কর্ণীতি হিত্বা পাপম বা পমাঁস । গীতা । ২। ৩৩ 
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এই পথেই শেষে তিনি অজনের যুদ্ধ বনের সংকল্পের পাঁর- 
বর্তন ঘটাতে পেরোছলেন। 
এই প্রসঙ্গে কিছ দক্টান্ত স্থাপন করা যেতে পারে । তৃতীয় 
অধ্যায়ে কৃষ্ণ অজ:নকে বলছেন, তাঁর উপর কর্মফল ন্যস্ত করে মনে 
কোনও বাসনা পোষণ না করে নির্মম হয়ে এবং মনে কোনও আশা 
পোষণ না করে যুদ্ধ করতে হবে । (৫) চতুর্থ অধ্যায়ে তান সোজা 
বলছেন, 1তাঁনই ঈশ্বর ও দ:জ্কৃতকারাদের দমনের জন্য ঁতান 
যুগে যুগে অবতার রুপে জন্মগ্রহণ করেন । (৩) ষষ্ঠ অধ্যায়ে যে 
বিশেষ যোগের কথা বলা হয়েছে তার স্বার্থ কতা হল তার সাহায্যে 
কৃষ্ণের প্রকৃত পাঁরচয় পাওয়া যাবে । বলা হয়েছে এই যোগ প্রাক্রয়ার 
সাহায্যে যে যোগী উপলাব্ধ করেনযে কৃষ্ণই সকল জাবকে পাঁরব্যাপ্ত 
করে তাদের একত্ব-মাঁণ্ডত্ব করেন, 'তানই কৃষ্ণকে যথার্থ উপলাব্ধ 
করেছেন । (৭) সপ্তম অধ্যায় যোগয্যস্তু নয়নে কৃষ্ণ কিরৃপ দেখান 
- তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ৷ বলা হয়েছে সেই নয়নে যোগী দেখবেন 
কৃষ্ণই বিশ্বের প্রভাব এবং বিনয়ে আশ্রয় । (৮) সবই সূত্রে মাণ 
যেমন গ্রাঁথত থাকে তেমন তাঁর মধ্যে আশ্রিত । (৯) কৃষ্ণ জলের রস, 
চন্দ্রের প্রভা, বেদের প্রণব, পৃথিবীর গন্ধ, অগ্নির তেজ ইত্যাদি । 
এখানে আতীরন্ত ভাবে বলাহয়েছে যে কৃষ্ণের (যান ভক্ত তানই 
শ্ৰেষ্ঠ ভন্তু। (১০) এই প্রসঙ্গে ভক্তের 1বাভন্ন প্রকার সম্বন্ধে একাঁটি 
সুন্দর বিশেষণ পাওয়া যায়। ভক্জদের চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা 
হয়েছে £ আত? অথার্থা, জিজ্ঞাস ও জ্ঞাননভন্ত । আত“ ও অথার্থাঁ 


৬। পাঁরন্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুঙ্কতাম ধর্ম‘সংস্থাপনাথায়ি 
সম্ভবামি যুগে যুগে ৷৷ গীতা ৷ ৪1 ৮ 

৭! সব ভূত স্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমা স্থিত ৪ ৷ 
সর্বথা বর্তমানোহাঁপ"স যোগী মায় বর্ততে ॥ গীতা । ৬। ৩১ 

৮) অহং কৃংস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ৷ গতা ৭1 ৬ 

৯) মায় সবণমদং প্রোতং সুনে মাঁণগণাইব ৷৷ গীতা | ৭। এ 

১০। তেষাং জ্ঞান? 'নত্যযযুক্ত এক ভান্তাবণশষ্যতে ৷ গণতা ॥ ৭1 ১৭ 


১৯৬ 


নিকৃষ্ট শ্রেণীর ভন্ত । তারা কেবল ব্যবহারিক প্রয়োজনে ঈশ্বরকে 
স্মরণ করেন। 'বপদ হতে ভ্রাণের জন্য যে ঈশ্বরকে স্মরণ 
করে সে আর্ত। যে ভক্ত সুখেই আছে বকন্তু বিশেষ 
আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ঈশ্বরের কৃপা প্রার্থনা করে সে অথার্থী। 
যার কোনও ব্যবহারক প্রয়োজন নেই, কেবল ঈশ্বরের প্রকৃতি 
সম্বন্ধে জ্ঞান পিপাসা চাঁরতার্থ করতে চায় সে জিজ্ঞাসু ভক্ত । 
বৈজ্ঞানিক ও দার্শীনক এই শ্রেণীতে পড়বে । আর শ্রেষ্ঠ ভন্ত হল 
যে কৃষ্ণকে একানিষ্ঠ ভাবে অহৈতুক ভান্ত করে । (১১) 

এইভাবে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকীতর উন্মোচনের ফলে কৃষ্ণের 
অবতারত্ব সম্বন্ধে জনের কৌতূহলের উদ্রেক হল । এখন [তিনি 
নিবিষ্ট শ্রোতা । কৃষ্ণ বস্তা এবং ব্যাখ্যাতা। এই ভাবে আমরা 
নবম অধ্যায়ে এসে পড়লাম । এখানেও কৃষ্ণ নিজের পারচয় 
শদচ্ছেন। তান বলছেন, তান নানা জীবকে পোষণ করছেন 
কিন্তু তাদের মধ্যে অবস্থিত নন । (১২) তান দুঃখ করে বলেছেন 
তার স্বরূপ না জেনে তিনি মানবদেহ ধারণ করে আছেন বলে 
লোকে তাঁকে অবজ্ঞা করে । তিনি যে মহেশ্বর তা তারা বোঝে 
না। প্রাসাঙ্গক শ্রোকাট এখানে উল্লেখের দাবী রাখে ৪ 

অবজানান্তি মাং মূঢ়া । জনাঃ সুকাতিনোইজন | 

পরং ভাবম জানন্তো মম ভূত মহেম্বরমং। (১৩) অতএব তান 
অজ:নকে উপদেশ দিচ্ছেন তাঁকে সর্বথা অবলম্বন করতে । তানি 
বলছেন, তুমি আমাকে মন অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমার 
উপাসনা কর, আমাকে নমস্কার কর। (১৪) এইখানেই নবম 
অধ্যায়ের শেষ । 

১১। চতুর্বধা ভজন্তে মাং জনাঃ স;কৃতিনোহজর্যন। 

আতোঁ জিজ্ঞাস:ররার্থা জ্ঞানী চ ভরতর্ধভ || গীতা ৭। ১৬ 

১২। ভূতভূল্ন চ ভূতচ্ছো মমাত্মা ভূতভাবন £। গীতা । ৯। ৫ 

১৩ গীতা । ৯। ১১ 

১৪। মন্মনা ভব যদ্ভন্তো মদ যাজী মাং নমক্কুয়ে ! গীতা ৷ ৯1 ৩৪ 


১৯৭ 


দশম অধ্যায়ে কৃষ্ণের নিজের মাঁহমার আরও পাঁরচয় দেওয়া 
হয়েছে । অজুন কৌতৃহলা হয়ে কৃষ্ণের ?রভূঁতর কথা জানতে 
চেয়েছেন। সেই সূত্রেই এই আত্মমাহমা প্রকাশ । তান বলছেন 
{বণ্বের বাভন্ন প্রকার বস্তুর মধ্যে যেটি শ্রেষ্ঠ সোটই তাঁর বিভ্ভীত 
প্রকাশ করে । আঁদত্যদের মধ্যে ঠতাঁন বিষ, জ্যোতিচ্কদের মধ্যে 
সূর্য,বেদগ্ীলর মধ্যে সামবেদ, দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র ইান্দ্রিয়গ্লির 
মধ্যে মন ইত্যাদি । 

এইভাবে আত্মপ্রকীতির ক্রমশ উন্মোচনের ফলে একাদশ অধ্যায়ে 
দোঁখ অজন “বাস করেছেন কৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে তাঁর সখা নন, তানি 
স্বয়ং শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্যু এবং মানুষী তন তে প্রকট 
{বিষ্ণুর অবতার । সুতরাং অজুন তাঁর বিশ্বরুপ দর্শন করতে 
চাইলেন । চর্মচক্ষে সেরূপ দেখা যায় না; তাই কৃষ্ণ তাঁকে দব্‌- 
চক্ষু দলেন। তখন অজ:ন কৃষ্ণের যে রুপ দেখলেন তা যেমন 
সুন্দর তেমান ভয়ঙ্কর । তান একাধারে স্রল্টা ও সংহতাঁ। এই 
ভাবে অজ:নের মন চুড়ান্ত নির্দেশের জন্য প্রস্তুত হল। 

মূল প্রশ্ন, যে যুদ্ধে আত্মীয় স্বজনকে হত্যা করতে হয় সে 
যুদ্ধ অজন করবেন কিনা । 1তান [ঠিক করেছিলেন যে যুদ্ধ 
করবেন না। কৃষ্ণের কর্তব্য.এই ধর্মযুদ্ধে তাঁকে নিফুন্ত করা। 
অন্যভাবে তাঁর চেষ্টা সফল হয় নি । এবার তানি যে যান্ত প্রয়োগ 
করলেন তা অব্যর্থ হল। অজনকে তানি বললেন, কুরুক্ষেত্র 
যুদ্ধে যারা অধর্মের সমর্থক তাদের স্বয়ং সংহার করতে আবির্ভূত 
হয়েছেন। অজ:ন যুদ্ধে তাঁর কর্তব্য পালন না করলেও তাঁর 
আত্মীয়দের মৃত্যু অবধাঁরত। (১৫) অতএব তান অজ:নকে 
খনদেশি দিলেন £ হৃদয় বৈকল্য ত্যাগ করে যুদ্ধ কর; যশলাভ কর 


১৫. কালোহাচ্ঠ লোকক্ষয়কৃৎ প্রবদ্ধো 
লোকানসমাহতণীমহ প্রবৃত্ত ৪ । 
ধতেহাপ ত্বাং ন ভাবষ্যান্ত সবে 
যেহ বাস্ছিতাঃ প্রত্যনশকেষ; যোধাঃ || গীতা ১৯.। ৩২ 


১৯৮ 


আম ত এদের পৃবেইি নিহত করে রেখোছি; তুমি নিমিত্ত মাত 
হও । (১৬) 

এইখানে এই ভাবেই গীতার সমাপ্ত হয়ে যাওয়া উচিত 'ছিল। 
অজংন ধর্মযুদ্ধ করবেন কনা এই প্রশ্ন নিয়ে গীতার আরম্ভ। 
আলোচনার ফলে তান সন্দেহাতীতভাবে জানলেন যে কৃষ্ণ তার 
সখামান্র নয়, তিনি সর্বলোকেশ্বর এবং যাদের [বিরুদ্ধে 
অজ:ন অস্ব্রধারণ করতে সংকোচ বোধ করছেন তাঁদের মৃত্যু অব- 
ধাঁরত। স্বয়ং ভগবানের নির্দেশ হল যুদ্ধ কর। তারপর আর 
নৃতন প্রশ্বের অবকাশ থাকে কোথায় । তখনই অজ:নের পূর্ব- 
সংকল্প ত্যাগ করে যুদ্ধ করবার প্রাতশ্র্াত দেওয়া উচিত ছিল; 
কিন্তু আমরা দেখি সেই প্রাতশ্র্ীত এল আরও সাতাঁট অধ্যায়ের 
শেষে যেখানে অজ:ন বলছেন ঃ 

নজ্টো মোহঃ স্মাঁতিলকো ত্বতপ্রসাদান্‌ ময়াচ্যুত । 
স্থতোইস্মি গতসন্দেহ ৪ কারিষ্যে বচনং তব ॥ (১৭) 

অথাৎ, আমার মোহভঙ্গ হয়েছে, স্মীত ফিরে এসেছে আপনার 
প্রসাদে । আমার মন স্থর হয়েছে, সন্দেহ দুর হয়েছে । আপনার 
নির্দেশ আমি পালন করব । 

একাদশ অধ্যায়ের পরে যে অধ্যায়গ্দীল পাই সেগ্ীল তাই 
মনে হয় গাঁতার প্রথম অংশের আলোচ্য বিষয়ের সাঁহত সঙ্গাত 
রক্ষা করে না। এই অধ্যায়গ্রীলর আলোচ্য বিষয়ের সাঁহত 
পাঁরচিত হলে তা বেশ ভাল বোঝা যায়। 

দ্বাদশ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হল কোন শ্রেণীর ভন্ত শ্রেষ্ঠ । 
বিষয়টি সপ্তম অধ্যায়ে আগেই আলোচিত হয়েছে। স্দতরা নূতন 
করে তার আলোচনার প্রয়োজন ছিল না। বাঁঙ্কমচন্দ্রের অনুসরণে 
বোধ হয় বলা যায় গীতার মূল প্রতিপাদ্য দ্বাদশ নয় একাদশ 


স্পা 


১৬ । ময়ৈবেতে নিহতা পূুরমেব | 
[নামত্ত মান্রং ভব সব্যপাঁচন, ৷৷ গীতা ৷ ১৯ । ৩৩ 


১৭। গীতা । ১৮। 
১৯৯ 


অধ্যায়েই প্রাতন্ঠত হয়ে গেছে। তার পরের অধ্যায়গযীলর 
আলোচ্য শবষয় অনেক ক্ষেত্রে যে গুরত্বপূর্ণ তা স্বীকার ঃ কন্তু 
মূল প্রাতপাদ্যের সাঁহত সেগুলি যেন আলগা ভাবে সংযুন্ত করা 
হয়েছে । 

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় গুরুত্বপূর্ণ । তাতে সমগ্র 
বিশ্বের একটি ব্যাখ্যা আছে । সেই ব্যাখ্যায় উপানিষদের ব্রহ্মবাদের 
সঙ্গে সাংখ্য দর্শনের প্রাতপাঁদত পণ্চাবংশাত তত্ত্বের একাটি সমন্বয় 
সাধনের চেষ্টা হয়েছে। বিষয় গৌরব থাকলেও তা বর্তমান 
আলোচনায় প্রাসঙ্গিক হবে না। পঞ্চদশ অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গই 
পুনরায় আলোচিত হয়েছে। 

চতুর্দশ অধ্যায়ে সত্ব, রজঃ ও তম গুণের ব্যাখ্যা দেওয়া 
হয়েছে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে তার আলোচনাই 
দীর্ঘায়িত হয়েছে । সেখানে জ্ঞান, আহার, যজ্ঞ, তপ, কাল, ত্যাগ 
কর্ম, কতা, বাঁধ, ধৃতি, ও সখের সত্ব, রজঙ ও তমঃ গুণের 
বভান্তিতে খতনা শ্রেণী বিশ্লেষণ করা হয়েছে । তারও মূল আলোচ্য 
বষয়ের সাঁহত কোনও যান্তস্মত সংযোগ লক্ষ্য করা যায় না? 
ষোড়শ অধ্যায়ে দৈবী সম্পদ ও আসুরী সম্পদের তাঁলকা দেওয়া 
হয়েছে । তাও খুব প্রাসাঁ্গিক নয় । 

এই সব দেখে মনে হয় যে দ্বাদশ অধ্যায় হতে অষ্টাদশ অধ্যায় 
সম্ভবত পরে সংযোজিত হয়েছিল । অথাৎ গীতারও সংযোজন 
ঘটোছিল। অন্টাদশ অধ্যায়ের ৭৬ সংখ্যক শ্োকাঁট যার শেষে আছে 
'কাঁরষ্যে চনংতব' যাঁদ একাদশ অধ্যায়ের শেষে বসত তা হলে এই 
সাতটি আঁতাঁরন্ত অধ্যায়ের অনুপস্থিত লাঁক্ষত হত না । সেখানেই 
অজ:নের এই মন্তব্যটি আরও য্যন্তিসম্মত হত। অষ্টাদশ অধ্যায়ের 
শেষে যে বাঁক পাঁচটি শ্লোক আছে সেগ্যালও অনায়াসে একাদশ 
অধ্যায়ের শেষে বসতে পারত । কারণ, তাদের আশ্রিত কথাগ্ীল 
সমাপ্তিসূচক কথা । সুতরাং বোঝা যায় যেন এই আঁতারস্ত 


অধ্যারগ্ণীল গাঁতার মধ্যে যেন আঙ্গাভাবে স্থাপিত হয়েছে৷ 
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তাদের সঙ্গে প্রথম অংশের ঙ্গাঙ্গী সংযোগ ঘটোন । একটি সীবন্যন্ত 
অট্রালকার সঙ্গে পরে একটি নূতন মহল সংযুক্ত হলে যে অবস্থা 
ঘটে এখানে যেন তাই ঘটেছে । 

তবে এই শেষের অংশাঁট যে একেবারেই মূল্যহীন, তা বললে 
ভুল করা হবে। এই অংশের মধ্যে গীতার একাট সমন্বয়ী দৃঁষ্টি- 
ভাঙ্গ লক্ষ্য করা যায়। এখানে উপানিষদের ব্লক্মবাদের সাঁহত যেমন 
সাংখ্যাদর্শনের পণ্চবিংশাঁত তত্ত্বের সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা হয়েছে, 
তেমন উপানষদের ব্রহ্মবাদের সহিত পরবতাঁকালের ভাস্তবাদ এবং 
অবতারবাদেরও একটি সামঞ্জস্য স্হাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। 
এইভাবে এই সাতাঁট অধ্যায়কে আশ্রয় করে গীতার মধ্যে একটি 
সমন্বয়ের দর্শন গড়ে উঠেছে । সেই, দিক হতে এই অংশের একটি 
মূল্যবান তাৎপর্য আছে। সুতরাং আক্গাভাবে সংযুক্ত হলেও এই 
সংযোজন গীতার মযাদাহাঁন না করে পারিবদ্ধিত করেছে । 

উপরে গীতায় কাক বিষয় আলোচিত হয়েছে সামাগ্রকভাবে 
তার একাঁট সাক্ষপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তার ভিত্তিতে 
গাঁতায় কোন কোন অধ্যাত্মতত্ব আলোচিত হয়েছে তার একটি 
সধাক্ষপ্ত বিবরণ এখানে স্হাপন করা যেতে পারে । 

এ বিষয় বিশিষ্ট দার্শানক মধুসূদন সরস্বতী রচিত গ্রন্ছ 
'ঢ়ার্থদীপিকা” নামে াহিত গাঁতারভাষ্যের আলোচনা প্রাসাঙ্গক 
হয়ে পড়ে । তান আত বিচক্ষণ মনীষা ছিলেন । {তান বলেছেন, 
গঁতায় তিনটি অধ্যাত্মতত আলোচিত হয়েছে। তার প্রথম ছয়টি 
অধ্যায়ে িত্কাম কর্মসাধনার আলোচনা আছে ; সপ্তম হতে দ্বাদশ 
অধ্যায় ভন্তিতত্বের আলোচনায় নিবেদিত; এবং শেষের ছয়টি 
অধ্যায়ে জ্ঞানতত্তেবের কথা আলোচিত হয়েছে। 

মনে হয় তার এই বিশ্লেষণ মোটাম7াটি মেনে নেওয়া যায়! 
গীতার প্রথম অধ্যায় কেবল গীতার পাঁরবেশাট রচনা করেছে এবং 
যে প্রশ্ন সমাধানের জন্য গীতা বিশেষ করে রাঁচত হয়েছে তা 
উত্থাপিত হয়েছে । অথ প্রশ উঠেছে, কতব্য কর্ম সম্পাদন করতে 


প্রঃ মহাঃ_-১৩ ২০১ 


গেলে অনেক ক্ষেত্রে অপ্রিয় কাজ করতে হয় ; ফলে মন ীবযাদগ্রন্ত 
হয়। এই সমস্যার সমাধান ক ? আরও ছোট করে বলা যায়, 
কর্তব্য কর্ম সম্পাদনে হৃদয়বৃত্তির স্থান আছে কিনা । এই প্রশ্নের 
উত্তর দেওয়া হয়েছে প্রধানত দ্বিতীয় হতে সপ্তম অধ্যায় জুড়ে । 
সুতরাং তা নকাম কর্মসাধনা তত্তের আলোচনায় নিবোঁদত। 
অথাৎ আমাদের প্রশ্নের উত্তরে এখানে বলা হয়েছে যে কতব্য 
সম্পাদনে হৃদয়বৃত্তির প্রভাব বর্জনীয়, কর্মফলে উদাসীন 
থাকতে হবে। ষষ্ঠ হতে একাদশ অধ্যায় কৃষ্ণের আত্মপাঁরচয় 
দানে 'নাবোদত। লক্ষ্য করা যাবে ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে 
একই সঙ্গে কর্মফল সন্যাসতত্তের ব্যাখ্যা এবং কৃষ্ণের অবতাররূপ 
স্হাপনের কাজে 1ানবোদত। আত্মপাঁরচয় দানের পাঁরসমাপ্তি 
বশ্বরূপ দর্শনে ৷ | 
দ্বাদশ হতে অষ্টাদশ অধ্যায় জুড়ে যে আলোচনা আছে তাকে 
জ্ঞানতত্্ব বিষয়ক আলোচনা বলা যায়। কারণ, তাতে সত্ব, রজঃ 
ও তমোগুণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগের আলোচনা আছে এবং 
আঁতরিন্ত ভাবে সমন্বয়ের পথে বাভন্ন শ্রেণীর ভারতীয় দর্শনের 
মধ্যে একাট সমন্বয় স্হাপনের চেষ্টা তার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়'। 
দ্বাদশ অধ্যায়ে প্রশ্ন উঠেছে অব্যন্ত অক্ষর সম্বন্ধে আলোচনা এবং 
কৃফভান্তি সম্বদ্ধে আলোচনার মধ্যে কোনটির গুরুত্ব বেশী । 
উত্তরে কৃষ্ণ বলেছেন উভয় বিষয়ই কৃষ্ণের প্রিয়, তবে বলা হয়েছে 
যাঁরা তাঁকে ভাঁন্ত করেন তাঁরা শ্রেষ্ঠযোগী আর যাঁরা অক্ষরকে 
আলোচনা করেন তাঁরা কৃষ্ণকেই পান ৷ (১৮) 'রায় কোন পক্ষে গেল 
বলা শন্ত, তবে তা যে ভক্তিবাদের দিকে হেলেছে তা বোঝা যায়। 
সুতরাং দ্বাদশ অধ্যায়ে জ্ঞানমার্গ* ও ভান্তমার্গ উভয়ের আলোচনাই 
আছে । কাজেই মধুসূদন সরস্বতীর মন্তব্য আমরা গ্রহণ করতে 
(পার যে দ্বাদশ হতে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত জ্ঞানতত্ের বিষয় 
আলোচনা আছে । 


১৪ এই প্রসঙ্গে গীতা দ্বাদশ অধ্যায় ২--৪ শ্লোক দুষ্টব্য | 
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এখন গীতায় কোন কোন তত্ত্বের বিষয় আলোচনা আছে সে 
{বষয় আমরা একটা ধারণা করে নতে পাঁর । উপরের বিশ্লেষণ 
হতে বোঝা যায় গীতায় তনাঁট মূল তত্ত্বের বিষয় আলোচনা 
আছেঃ (১) ইচ্ছা প্রণোদিত কর্ম কি দৃম্টিভাঙ্গর দ্বারা পাঁর- 
চালত হবে; (২) কৃষ্ণের প্রকৃত স্বরূপ ক ;. (৩) এবং ভারতীয়. 
দর্শনে যে মৌলিক তত্তৰগ্নাল স্হাঁপত হয়েছে তাদের মধ্যে 
কোন পথে সমন্বয় স্হাপন করা যায় । এইবার এই আলোচনাগবাঁল 
সম্বন্ধে একটি সধাক্ষপ্ত পাঁরচয় দেওয়া যেতে পারে । 
ইচ্ছাপ্রণোঁদিত কর্মের সঙ্গে হদয়বাত্তর যোগ থাকলে মনে 
সূখও আসে দুঃখও আসে । সমস্যা হল দ:ঃখকে পারহার করা 
যায় ক করে। কর্তব্য কর্ম করতে অনেক সময় যাকে ভালবাসি 
তাকে পাড়া দিয়ে বাস । এবং নিজে বেদনা পাই । বেদনা কি 
এড়ানো যায় না ? এই প্রশ্বের সমাধানেই গীতায় নিষ্কাম কর্মসাধনা 
তত্ব চ্হাঁপিত হয়েছে । তা বলে হদয়বাত্তর সঙ্গে কর্মের সম্বন্ধ 
ছেদ করলে তা সম্ভব হয়। কর্মের যা ফল হবে সে সম্বন্ধে 
উদাসীন থাকলে তা সম্ভব হয়। সন্ন্যাসী দঃঃখ- এড়াবার জন্য 
কর্মকেই ত্যাগ করেন । কিন্তু তাতে ত সংসার চলে না, লোক 
.সংগ্রহার্থে, সমাজের কল্যাণের জন্য কর্ম করতেই হয়। তাই 
গীতায় বলা হয়েছে কর্মনন্যাস নয়, কর্মফল আশা না রেখে কাজ 
করলে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন হতে যে দুঃখ আসে তা পাঁরহার করা 


‘যায় ৷৷ সুতরাং কর্ম'সন্ন্যাস হতে কর্মফল সন্ন্যাস:উচ্চতর আদর্শ ॥ 


শৃদ্বতয় আলোচ্য বিষয় হল আপাত দৃষ্টিতে তিনি পার্থের 


সখা এবং সারথি তাঁর প্রকৃত পারচয় ক? গীতায় ধীরে ধারে 
ধনজের মুখে কৃষ্ণই তাঁর আত্মপারচয় দিয়েছেন । তান যে স্বয়ং 
' বৃবফ্ুর অবতার সেই তত্ত্ব এখানে স্থাপিত হয়েছে। সৃতরাং প্রসঙ্গক্রমে 


এখানে ভাক্তবাদ এবং 5 অবতারবাদ স্থাঁপত হয়েছে। 


আমরা এই আলোচ্য বিষয়টিকে সংক্ষেপে অবতারবাদ তত্ব বলব। 


. তৃতীয়ত দেখব গাঁতায় একটি সমন্বরধমাঁ দাঁশশীনক ত তত্ব 
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স্হাঁপত হয়েছে । বিশ্ব রহস্যের ব্যাখ্যায় ভারতীয় দর্শনে বাভিন্ন 
কালে 1বাভন্ন তত্ত্ব স্হাঁপত হয়েছে । তাদের মধ্যে অসঙ্গাত এসে 
পড়ে । গীতায় একটি নূতন তত্ত্ব স্হাপন করে তাদের মধ্যে সমন্বয় 
সাধনের চেষ্টা হয়েছে । J 
- বিশ্বের প্রকৃতির ব্যাখ্যায় ভারতীয় দর্শনে [তিনাট মৌলিক তত্ব 
স্হাঁপত হয়েছে প্রথমে পাই প্রাচীন উপাঁনষদে বিকাঁশত রহ্ষবাদ । 
তা বলে বিশ্ব একটি নৈর্যন্তক মহাশান্ত দ্বারা নিয়ান্তিত এবং 
তা বিশ্বের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে বিশ্বকে িয়ন্্ণ করে । তাই তাকে 
‘আত্মা অন্তযামী' বলা হয়েছে ; অন্তরে থেকেই তিনি যমিত বা 
নিয়ান্ত করেন। দ্বিতীয় তত্ব পাই সাংখ্যাদর্শনে প্রাতপাঁদত 
প্রকৃতি প্ররুষতত্ব। তাও খুব প্রাচীন তত্ত্ব । তাবলে বব দুই 
মূল সত্তার সংযোগে বিশ্ব গড়ে ওঠে ; একটি পুরুষ এবং 
অপরটি প্রকৃতি । পুরুষ হতে বিচ্ছিন্ন অবস্হায় প্রকীতি অব্যাকৃত 
থাকে। তাই তার নিজস্ব রূপ । পুরুষের সংস্পর্শে আসলে 
তাজ্ঞাতা ও জ্ঞেয়রুপৌ বিশ্বে পাঁরবার্তত হয়। শেষে পাই 
ভীন্তবাদ। তা ভারতীয় চিন্তায় পরে এসেছে । তা বলে +ব*্ব 
এক সর্বশীক্তমান ব্যন্তিরুপী সত্তার সৃষ্টি । তান বিশ্ব হতে 
পৃথক থেকে 'ব*্বকে সৃষ্ট করেন। "তান প্রয়োজন হলে 
মানম্ষরুপে জন্মগ্রহণ করেন। তাকে তাঁর অবতাররুপ বলে। 
কৃষ্ণ সেই অবতার । গাঁতায় এই তন দার্শীনক তত্তেবর 
সহাবস্হিতি সম্ভব করবার জন্য একটি নূতন সমন্বয়ধর্মী তত্র 
স্হাপন করা হয়েছে । 

এদের আঁতারিন্তভাবে সমগ্র গীতা জুড়ে আরও একটি তত্ব 
প্রসঙ্গত আলোচিত হয়েছে । তাকে আমরা গীতার মযান্ততত্ বলতে 
পাঁর । আমাদের দেশে জন্মবন্ধন হতে মযুক্তিকেই নিঃশ্রেয়স বা অপ- 
বর্গ বা পঃুরবষার্থ বলা হয়ে থাকে। 'হন্দদর্শন গুলিতে মোটামুটি 
বলা হয়েছে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে মাস্তি পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ও 
জৈন দর্শনে বলা হয়েছে নীতিসম্মত কর্ম করে মদুস্তি পাওয়া যায় । 
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গীতায় একটি নূতন তত্ব স্হাঁপত হয়েছে। তা বলে ঈশ্বরকে 
ভক্ত করে, বাসনামূক্ত মন নিয়ে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করলে 
ঈশ্বরের অন্গ্রহ লাভ হয়। ফলে তান.পুরস্কার স্বরূপ ততৃজ্ঞান 
দেন। তার ফলে জন্মবন্ধন হতে ম্যান্তলাভ করা যায়। সুতরাং 
গীতার মমুস্তিতত্ব বলে ভক্তি, নিকাম কর্ম ও জ্ঞানে মুক্তি মিলবে । 
কাজেই একটি বিশেষ মুক্তিতত্তৰ গীতার আলোচ্য {বিষয় ৷ 


৩ 
িৎ্কাম কম সাধনা তত্তৰ 


মানুষের প্রকৃতি এমন যে এক মূহূর্তও সে কর্ম না করে 
থাকতে পারে না। এখানে কর্মকে ব্যাপক অর্থে ধরতে হবে। 
তা মানাঁসক, বাঁচিক, দৈহিক সকল প্রকার কর্মকেই বোঝায়। : 
স্বগ্ন-ীবহীন দ্বার সময় ব্যতীত মানুষ অবিরত কর্ম 
করে। তাই গাঁতায় বলা হয়েছে যে মানুষ কর্ম না করে একা 
মাত্র ক্ষণও থাকতে পারে না। (১৯) সাধারণত মান্ষ স্বার্থবোধ 
প্রণোদত হয়ে কাজ করে ।॥ ফলে নানা ভাবে দুঃখের আঘাত 
আসে । যে উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করা হয় তার সিদ্ধি না হলে 
দুঃখ হয়। অপরপক্ষে সকলেই স্বার্থাসাঁদ্ধর জন্য কাজ করলে 
পরস্পরের স্বার্থের সংঘাত ঘটে। তার ফলে নানা প্রাতকূল 
অবস্থার সৃষ্টি হয়। এবং মনে শান্তি থাকে না। এই অস্বাস্তকর 
পাঁরাস্থিত হতে পারন্রাণের জন্য একাট উপায় অন,সন্ধানের 
প্রয়োজন আছে। 

এই প্রসঙ্গে গীতায় বেদের কর্মকাণ্ডে যে বৈষাঁয়ক উন্নাত 
সাধনের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ব্যবস্হা আছে তার সমালোচনা করা 
হয়েছে । বেদের কর্মকাণ্ডে যজ্ঞের যে ব্যবস্হা আছে, দেখা যাবে 
তা ব্যবহারিক প্রয়োজন বোধের দ্বারা অনরপ্রাণিত। যে সূক্তগ্াল 


যজ্ঞে আবৃত্তি করা হয় বা সুরসংযোগে গাওয়া হয় তাতে আশ্রত 
EEL AE HOTELES 
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যে প্রার্থনা আছে তা স্বার্থবোধ প্রণোদত । শতকে জয় করব» 
সম্পদলাভ করব বা িঘ/ অপসারিত হবে__এই ধরনের ইচ্ছা তাতে 
প্রকট । গীতার ভাষায় বলা যায় আর্ত ও অথার্থাঁ মনোভাব দ্বারা 
তা অন্যপ্রাণত।  পূর্মীমাংসা দর্শন বলেছে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের 
উদ্দেশ্য হল পুরুষার্থ লাভ। এখানে সেই পুরনষার্থ হল জ্বর্গ- 
প্রাপ্ত । অথাৎ ব্যান্তগত সুখভোগই সেখানে জীবনের লক্ষ্য বলে 
পাঁরগাঁণত হয়েছে । 

গণতায় এই দৃস্টিভা্গরই নিন্দা করা হয়েছে। [দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে পাই কৃষ্ণ বলছেন, বেদে অনেক চিত্তাকর্ষক কথা বলা 
হয়েছে, নানা যন্ঞকর্মের উপদেশ দেওয়া হয়েছে; কিন্তু তা 
একেবারেই ব্যবহারিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত । তাতে ভোগ ও এশ্বর্য 


- হল প্রেরণা এবং স্বর্গপ্রাীপ্ত পুরুষার্থ, কিন্তু সবই স্বার্থবোধ 


প্রণোদিত কামনাকে চাঁরতার্থ করে ; তা নিম্নন্তরের আদর্শ । 
তাকে যে বুদ্ধি প্রেরণা দেয় তাকে তান 'ব্যবসায়াত্মকা বদ্ধ” 
বলেছেন। তান বলেছেন, কর্মযোগ সাধনায় এই কৃষ্ট দৃম্টিভাঙ্গ 
স্হান পাবার যোগ্য নয় ।  প্রাসজিক মন্তব্যাট এই £ 
ভোগৈশ্বর্য প্রসন্তানাং তয়া চ হত চেতসামূ। 
ব্যবসায়াত্মকাবাঁদ্ধ 8 সমাধো ন বধীয়তে ॥ (২০) 
অথ, (ষন্ঞ কর্ম যে) ব্যবসায়াত্মকা বুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত, 
তা মানুষকে ভোগ এবং এন্বর্যে আসন্ত করে এবং চেতনাকে 
মোহগ্রন্ত করে । তা কর্ম যোগ সাধনার প্রযোজ্য নয় । 
কৃষ্ণ তাই বলছেন, কর্ম হতে উদ্ভূত দুঃখ বর্জন করতে হলে 
এই হান দৃম্টভাঙ্গর উর্ধে উঠতে হবে, মনে সমতাজ্ঞান আনতে 
হবে। তার অর্থ হল কর্মে সিদ্ধি ও আঁপাঁদ্ধ দুইকেই সমান 
জ্ঞান করতে হবে। এই সমতাজ্ঞানকেই তান যোগ বলেছেন। 
(২১) এই অবস্হা লাভ করা যায় 1স্হতপ্রজ্ব হলে। সকল স্বার্থ 


প্রণোদত কামনা ত্যাগ করে, জীবনযাপন রীতিকে সরল করে 


২১। সমত্বং যোগ উচ্যতে ৷ গীতা ।২।:৪৪ 
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যতখানি সম্ভব যা মিলবে তাতে সন্তুষ্ট থাকতে মনকে শিক্ষা 
দতে হবে। 

এই পাঁরবেশেই স্হাপত হয়েছে গীতার সেই চূড়ান্ত বাণী 
যা অপ্রিয় কর্তব্য সম্পাদনে যে দুঃখ হয় তা হতে নিক্কীতর পথ 
নির্দেশ করে ।. কর্ম বর্জন করে নয়, কর্তব্য কর্ম বাসনামুন্ত হয়ে 
সম্পাদন করলে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে । আদর্শ কর্মযোগীর কাজ 
হল কেবল কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করা; তার ফল কি হবে সে 
সম্বন্ধে কামনা ও চিন্তার কোনও প্রয়োজন নাই । প্রাসাক্গক 
শ্লোকটি এই ঃ 

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলে কদাচন । 
মা কর্মফল হেতুভর্ যাঁ তে সঙ্গোইদত্ব কর্মীণ ॥ (২২) 

অথাৎ তোমার কেবল কর্তব্য কর্ম সম্পাদনে আঁধকার, ফলে 
কোনও আঁধকার. নাই। কর্মফলের আশার কাজ করবে না, 
কর্মহীন অবস্হায়ও থাকবে না। 

সুতরাং কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করতে যে দ-ঃখ ভোগ হয়, তাকে 
পারহার করতে হলে কর্মফল সম্বন্ধে নিরপেক্ষ হতে হবে। 
অনাসন্ত হয়ে কর্তব্যবোধে কর্ম করতে হবে । আরও বলা হয়েছে ' 
শুধু কর্মফলের আশা বর্জ'ন নয় নির্মম - হয়ে কাজ করতে হবেঃ 
হৃদয়বৃত্তর আবেদনকে সর্বথা প্রত্যাখ্যান করতে হবে। এই 
প্রসঙ্গে কৃষ্ণ বলেছেন শীনরাশী” ও “নর্মম’ হতে হবে । (২৩) তাঁর 
ভাষ্যে রামানুজ বলেছেন “নিরাশার’ অর্থ হল নিষ্কাম হওয়া। 
আমার ধারণায় তার অর্থ হল মনে কর্মের ফল সম্বন্ধে কোনও 
আশা পোষণ না করে কাজ করা । “নির্মমের’ অর্থ শঙ্কর করেছেন 
মমত্ববোধ শূন্য হওয়া। মধ্সূদন সরস্বতী তার অর্থ করেছেন 
দেহ ও পুর্রাদ সম্বন্ধে মমত্বশ্‌ন্য হওয়া। আমার ধারণায় এই 

২২। গ্রীতা। ২1৪৭ 

২৩। নিরাশী র্নমর্মে | ভূত যুর্বযস্ব বপতজবর £ গীতা ৬1৩০ 
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অর্থাৎ শুধু নিজের দেহের উপর মমত্ব বা আত্মীয়ের প্রতি মমত্ব 
নয় সাধারণ মানৃষের প্রাত মমত্বও তা সুচিত করে। অথাৎ মমত্ব 
প্রীত ও করঃণাবোধও সুচিত করে | সুতরাং নির্দেশ হল করণুণা- 
বোধ বাঁজ্জত হয়ে কাজ করতে হবে; কর্তব্যকর্ম সম্পাদনে কারও 
ক্ষাত করতে হলে মমতাবোধহীন হয়ে তা করতে হবে। কর্তব্য 
সম্পাদনের সঙ্গে হৃদয়বৃত্তর কোনও সংযোগ থাকবে না। 

সুতরাং কৃষ্ণের চূড়ান্ত উপদেশ হল কর্তব্য কর্ম সম্পর্ণভাবে 
অনাসন্ত হয়ে করতে হবে, তার যা ফল হবে সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
উদাসীন থাকতে হবে। অপরপক্ষে কর্মত্যাগও উচিত হবে না। 
নীতির ক্ষেত্রে এই হল গীতার চূড়ান্ত উপদেশ । 

শকল্তু চতুর্থ অধ্যায়ে কৃষ্ণের একটি মন্তব্যকে ঘিরে কিছ 
জটিলতা সৃষ্ট হয়েছে । কৃষ্ণ বলছেন, যজ্ঞের আঁদ্ন যেমন কাঠ 
ভস্মসাৎ করে দেয়, তেমন জ্ঞানমার্গে সাধনা সকল কর্মকে 
অপ্রয়োজনীয় করে দেয় । (২৪) শুধু তাই নয়, পরের শ্বোকেই 
বলা হচ্ছে জ্ঞানের মত পাঁবন্র বিশ্বে কিছুই নাই; “নাহ জ্ঞানেন 
সদৃশং পাবত্রামহ বিদ্যতে ৷ অজন তাই পঞ্চম অধ্যায়ে সঙ্গত 
কারণেই প্রশ্ন তুলোঁছলেন যে প্রকারান্তরে কৃষ্ণ দুটি পথের নির্দেশ 
দিচ্ছেন £ একটি জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করে কর্মসন্ন্যাস, একাঁটি কর্ম 
করে কর্মফল সন্ন্যাস । তাই এদের মধ্যে কোনটি শ্রেয় তান 
জানতে চাইলেন । 

কৃষ্ণ এর উত্তরে বললেন, জ্ঞানমার্গে যা লাভ করা যায় নিষ্কাম 
কর্মমার্গের সাধনায়ও তাই লাভ করা যায়। (২৫) 


২৪ ৷ যথৈধাধাস সামদ্ধোহণ্নির্ভজ্মসাৎ কুরতেইজন। 
জ্ঞানাণ্নি £ সর্বকর্মীণ ভগ্মযসাৎ কর তে তথা || 
গ্রীতা। ৪1 ৩৭ 
২৫। যং সাংখৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং 
তদ্‌ যোগৈরাঁপ প্রাপাতে ৷৷ গীতা | &। ৫ 
এখানে সাংখ্য অর্থে জ্ঞানমার্গ সুচিত হয়েছে 
এবং যোগ অর্থে কর্মমার্গ স:চিত হয়েছে । 
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উভয় মার্গেরই সুবিধাও আছে অস্দাবধাও আছে। কর্ম বর্জন 
করে সন্ন্যাস দুঃখের পথ । (২৬) অপরপক্ষে কর্মফল সন্ন্যাসের পথ 
অবলম্বন করলে দ্রুত পুরযষার্থ লাভ হয়। তাই তার চূড়ান্ত 
অভিমত হল কর্মত্যাগ করে জ্ঞানমার্গের সাধনা হতে নিষ্কাম 
কর্মসাধনা শ্রেয়তর পথ ৷ (২৭) সুতরাং তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হল 
কর্মফল বর্জন করে যে কর্তব্য সম্পাদন করে সেই প্রকৃত যোগী, সেই 
প্রকৃত সন্ন্যাসী । শ্রোতকর্ম ত্যাগ করে বা কর্মত্যাগ করে সে নয়। 

সুতরাং গাঁতায় নিভ্কাম কর্মযোগের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে 
তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। তা বলে কর্তব্য কর্ম করে 
যেতে হবে ; কিন্তু তার ফল ক হবে সে বিষয় উদাসীন থাকতে 
হবে। . কর্ম অপ্রিয় হলেও করে যেতে হবে, মমতা বোধ বা করুণা 
বোধ কর্তব্যকর্ম সম্পাদনে বাধা না হয়। উথাৎ কর্তব্য সম্পাদনে 
হদয়বৃত্তির কোনও ভুমিকা থাকবে না । 

গঁতায় প্রাতপাঁদিত এই তজ্দের সঙ্গে জামান দার্শীনক কান্ট 
কর্তৃক স্হাপিত নৈতিক আদর্শের বেশ সাদশ্য লক্ষ্য করা যায়। 
কাণ্ট বলেন, মানুষের বৈশিষ্ট্য হল সে ব্দাদ্ধবাত্তর সাহায্যে সে 
বনজের কর্তব্য িদ্ধারণ করে নিতে পারে । তাই তার নৈঁতক 
আদর্শ হওয়া উচিত ব্যাদ্ধবৃত্তির আলোকে কর্তব্য নিদ্ধারন করা; 
সুখের বাসনায় কাজ না করা। নীতির নির্দেশ হল এটা তোমার 
করা উচিত (২৮) এটা তোমার করতেই হবে ৷ (২৯) কাজেই কোনও 
উদ্দেশ্যের সঙ্গে নৈতিক কর্মের যোগ থাকতে পারে না। হদয়বাত্তর 


এখানে প্রয়োগের এখানে অবকাশ নাই। সুখদঞ্খ বোধের উদ্ধে উঠে 
কর্তব্য করতে হবে। কর্মের পাঁরণাঁত সম্বন্ধে সম্পর্ণ উদাসীন 
থাকতে হবে । 
উপাঁনষদে যে নৈতিক আদর্শ স্হাঁপত হয়েছে তা খানিকটা 
২৬ । সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দ:ঃখমাপ্ত.মযোগতঃ | 
যোগযুক্কো ম:নিৱহ্ম নাচরেণা খিগচ্ছাত ॥ গীতা $16 
২৭ ৷. সন্ন্যাসঃ কর্মযোগ*্চ নিঃশ্রেয়স করাবুভৌ ৷ 
"তয়োগ্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ গীতা । &।২ 
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গাঁতা ও কাণ্টের অনুরূপ, আবার খানিকটা নয়। উপনিষদ 
ব্যাপক দযাষ্টভাঙ্গি হতে সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করেছে। 
তাও গাঁতার মত কর্মসন্ন্যাস বর্জন করেছে, কর্ম করতে উপদেশ 
দিয়েছে। সামাগ্রক কল্যাণই উপানষদের লক্ষ্য । তাই যা প্রের 
বা আপাত দৃষ্টিতে সুখকর তাকে বর্জন করতে উপদেশ দয়েছে। 
তা শ্রেয় বা সামাগ্রক কল্যাণকে আদর্শ বলে গ্রহণ করেছে । শ্রেয়ের 
দৃম্টিভাঙ্গ ব্যাপক দ্‌ চ্টভাঙ্গ । তাও মানুষকে. সঙ্কুবীচত স্বার্থ 
বোধের উপরে.উঠতে বলেছে । তবে তা হৃদয়বৃত্তিকে নীতি হতে 
বর্জন করে নি, হৃদয়বাত্তকেও কর্তব্য সম্পাদনে একাঁটি ভুমিকা 
1দয়েছে। হ্দয়বৃত্তির যা উন্নততর বিকাশ সেই সেই পর্বজনীন, 
মমতা বোধকে নীতির জগতে সম্মানের স্হানে স্হাপন করেছে । 
উপনিষদ হৃদয়বৃত্তিকে কেন বর্জন করোন সে কথা এখানে 
পারচ্কার করে নেওয়া যেতে পারে । লক্ষ্য করলে দেখা যাবে 
জ্ঞানের সঙ্গে নীতির একটি গভীর সংযোগ আছে । একাট দ্টান্ত 
স্হাপন করলে তা বোঝা সহজ হবে । মায়ের সন্তানের প্রাত স্বেহ 
স্বতঃই প্রবাহত হয়। কিন্তু তাঁর সন্তানসেবা সার্থক হয় না যাঁদনা 
তানি জ্ঞানের দ্বারা পারচালিত না হন ৷ বিদুষা মাতা যে ভাবে 
সন্তান পালন করেন তাতে সন্তানের কল্যাণ সুষ্ঠুভাবে সাধিত 
হয়। তার কারণ এখানে মমতাবোধের সঙ্গে জ্ঞানের সংযোগ 
ঘটেছে । অপর 1দকে হদয়বাত্তর সাহত সংযোগ হান সদবুদ্ধি 
প্রণোদত কর্ম তেমন সার্থক হয় না। শুধু কর্তব্যবোধে যে কর্ম 
সম্পাঁদত হয় তা যা।ন্মকভাবে সম্পাঁদত হয়। : যার কল্যাণ কর্মে 
নিযুক্ত আছ তাকে যাঁদ ভালবাসি আরও ভালভাবে ও সহজ ভ ভাবে 
তা সম্পাদন করতে পার । তখন কর্তব্য সম্পাদনে ক্লেশ বোধ 
হয় না, তা আনন্দ দেয়। হাসপাতালের নার্স যে ভাবে শিশুর 
সেবা করবে, শাক্ষত মাতা তার থেকে ভাল ভাবে করবে; কারণ, 
সেখানে নার্সের বিশেষ জ্ঞানের সঙ্গে মায়ের স্বেহ সংযুক্ত হয়েছে। 
সুতরাং নীতর ক্ষেত্রে বাদ্ধবৃত্তালিত কর্তব্যবোধের সাহত 
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প্রীতির যোগ হওয়া বাঞ্ছনীয় । বুদ্ধি পথ নির্দেশ কাঁরবে, কল্তু 
স্নেহ বা প্রণীত বা শ্রদ্ধা প্রণোদিত ইচ্ছা তার সঙ্গে যন্ত হলে তার 
উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাবে । এখানে কর্মশীন্তর সঙ্গে হৃদয়বৃত্তির সংযোগ 
ঘটে বলে কর্মশান্তি পাঁরপূর্ণভাবে সার্থক হয়। নীতির ক্ষেত্রে 
হৃদয়বাত্তির ব্যবহার এই যুুক্তিতেই উপানষদে সমার্থত হয়েছে । তাই 
উপনিষদ হৃদয় বৃত্তির দাবীকে স্বীকার করে নিয়ে তাকে বিশিষ্ট 
ভুমিকা 'দয়েছে। উপনিষদ বলে: মানুষ আত্মীয়-অনাজ্মীয় 
বনার্বশেষে মানকে ভালবাস: ব্রহ্মের সর্বব্যাঁপত্ব উপলাঁদ্ধ করে 
সকলে পরস্পরের সহিত আত্মীয়তা অনুভব করুক । ফলে কর্তব্য 
সাধন আরও সার্থক হবে, করত ব্যের সঙ্গে আনন্দের যোগ হবে। 

গীতা হৃদরবৃত্তিকে বর্জন করতে চেয়েছে একটি বিশেষ কারণে । 
প্রীতবোধ বা মমতাবোধ থাকলে আগ্রয় কর্তব্য সম্পাদনে মনে 
পাড়া হয়, যেমন অজনের হয়োছল। ফলে শকছু লাভ হয়েছে, 
কন্তু তার জন্য মূল্য দিতে হয়েছে অনেক । 


৪ 
ভান্তৰাদ আশ্রিত অবতার বাদ 


মানুষের ধর্ম বোধ গড়ে ওঠে কতকগুলি আকৃতির প্রভাবে । যে 
অন্যায় করে তাকে দণ্ড দেবার প্রয়োজনবোধ মানুষের মধ্যে প্রবল- 
ভাবে ক্রিয়া করে ৷ তাই ন্যায়দণ্ডধারণ করেন এমন শান্তর প্রয়োজন 
মানুষ অনুভব করে । [দ্বতীয়ত, জীবনে অন্যায় আচরণ করলে 
শববেকের দংশন হেতু পাপবোধও একটি পাঁড়াদারক মানাঁসক 
অবস্হা |: শান্তর আশঙ্কা এবং অনঃশোচনা উভয়ই পাঁড়াদায়ক । 
তা হতে পাঁরন্রাণের জন্য এমন একাট শান্তির আশ্রয়ের প্রয়োজন 
"যান পাপ মার্জনা করবার ক্ষমতা রাখেন ! তৃতীয়ত সাধারণ 
মানুষ স্বার্থপর হয়। সে {নজেকে নিরাপদ রাখতে চায়, নিজের 
বৈষাঁয়ক উন্নাত চায় ৷ কিন্তু তার ক্ষমতা সীমিত । তাই সে 
এমন একটি শান্তর আশ্রয় চায় {যাঁন উভয় ক্ষেত্রেই তাকে সাহায্য 
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করতে পারেন। এই সব আকূতিগদ্ীলর তৃপ্তির জন্যই মানুষের 
সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের আশ্রয়ের প্রয়োজন হয়ে পড়ে । এখানেই 
ধর্ম বোধের বীজকে পাওয়া যাবে । 
আমরা দোঁখ পাঁথবাঁর সব থেকে প্রাচীন ধমগ্রন্হের প্রেরণা 
হল এই সব আকা । সেখানে প্রশ্ন উঠেছে ভয় হতে পাঁরত্রাণ, 
বাসনার তৃপ্তি, অনুশোচনা হতে ম্রীন্ত প্রভৃতি আকাঙ্ক্ষা হতে 
নিবৃত্তির জন্য কোন শান্তর শরণ গ্রহণ করব ? খাঁষ প্রশ্ন তুলেছেন 
'কস্মৈ দেবায় হাবষা বিধেম’ ? খগ্‌বেদের সহস্রাধিক সন্তে সেই 
শান্তর অন্বেষণের ইাঁতহাসই শলাঁপবদ্ধ হয়েছে । এই প্রশ্নের 
সমাধানে অগ্রগাঁতর পথে কয়েকটি স্তর পাওয়া যায় । 
অন:সন্ধানের প্রথম পর্বে প্রকৃতির বক্ষে আশ্রত "বাভন্ন 
শান্তকে দেবতার পদে স্হাপিত করা হয়েছে । ফলে বহু দেবতা 
কল্পিত হয়েছেন। পরবত আঁভজ্ঞতার 1ভীত্ততে মনে হয়েছে, 
[বিশ্ব ত বহু বিশিষ্ট ক্রিয়াশান্তর পরস্পর সঙ্গীতহীন পক্রয়াক্ষেন্র 
নয়। তখন তাঁদের মধ্যে সংহাঁত [বধায়ক 1হসাবে এক আঁত দেবতার 
সন্মান শুর? হয়েছে এবং শেষে বরুণ সেই পদে স্হাঁপত হয়েছেন । 
পরের স্তরের চিন্তায় বিশ্বদেবতার পাঁরকজ্পনা গড়ে উঠেছে । 
সকল দেবতাকে একত্র করে তাঁদের যন্ঞে আহ্বান করে তর্পণ করা 
হয়েছে। সর্বশেষে খাঁষ আবচ্কার করেছেন যে দেবতা ত বহু 
নয়, দেবতা একাঁট, আমরা একই দেবতাকে 1ভন্ন নাম এদয়ে ডাঁক । 
তিনি বলেছেন, সেই পরমশীন্ত “এক হলেও তাঁকে বহ বলে বর্ণনা 
করা হয়, একে আঁম্ন যম, মাতারশ্বা নাম দেওয়া হয় । (২৮) 
খগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে এই চিন্তা আরও এবকাশ লাভ 
করেছে । সেখানে দেখি বিশ্বের মৌলক সত্তার প্রকৃতি সম্বন্ধে 
বাভন্ন চিন্তাধারা গড়ে উঠেছে । একাট চিন্তা ঈশ্বরকে বিশ্বময় 
ব্যাপ্ত রূপে কল্পনা করেছে । তা সর্বে*বরবাদ আভমৃখী,। তাকে 
২৮ | একং সদ, বিপ্রা বসুধা বদান্ত ৷ 
আগ্নং ষমং মাতারস্বান মাহ? £ । খগ্‌বেদ। ১1 ১৬৪1 ৪৬ 
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বীঁজাকারে আত্মাসূক্তে (১০ । ১২৫) ও পুরুষসুত্তে €(১০। ৯০) 
পাওয়া যায়। আত্মাসূক্তে বলা হয়েছে, আত্মা নানা প্রাণীর মম্যে 
'বস্তারত হয়েছেন। পররুষ সন্তে বলা হয়েছে একই 'িরাট 
পুরুষের বিভিন্ন অংশ দিয়ে বিশ্ব আহাম্ট হয়েছে। এখানেই 
প্রাচীন উপানিষদে (বিকাশত বুন্বাদের : বীজাট পাওয়া যায়। 
সুতরাং এই চিন্তা শ্রাতর মধেই শ্র্দীতির যুগে শবকাশ লাভ 
করে ছিল। ৪ 

দ্বিতীয় চিন্তাঁটি একেশ্বরবাদের পথে প্রবাহিত হয়েছিল । 
এখানে ঈশ্বরকে বিশ্বের স্রচ্টা ও নিয়ামক শান্ত রূপে কল্পনা করা 
হয়েছে । আরও বলা হয়েছে তান বিশ্ব হতে পৃথকভাবে অবস্হান 
করেন এবং ব্যাক্তিত্ব বিশিষ্ট । প্রজাপাঁত সডক্তে ৷ (১০। ১২১), এই 
গূণগ্যীল তাঁর উপর আরোপ করা হয়েছে। প্রশ্ন করা হয়েছেকোন 
দেবতাকে হাব দ্বারা তৃপ্ত করব, “কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম? ৷ 
উত্তরে প্রস্তাবিত দেবতার গুুণগুলির উল্লেখ করা হয়েছে। বলা 
হয়েছে, তান সর্বভঢুতের অদ্বিতীয় ঈশ্বর, তান গাঁথবী জল 
ও আকাশের স্রণ্টা ; তান দ্বিপদ ও চতুত্পদের প্রভু ; তান সকল 
বস্তুকে নিয়ন্ত্রণ করেন । 

{ব*্বকমা সন্তেও (১০৮২) এই দেবতাটির অনদ্র,প গুণকীর্তন 
করা হয়েছে । বলা হয়েছে বিশ্বকর্মা দ্যবাপাঁথবী সৃষ্টি করেছেন, 
তান বিধাতা তান আমাদের জন্মদাতা {পতা । আরও বলা 
হয়েছে তানি সপ্তা্ধর উদ্্ধে যে স্হান সেখানে একাকী বাস করেন। 

এইভাবে বীঁজাকারে খাগবেদে একেন্বরবাদী চিন্তার আঁবভাব 
হয়োছল। কিন্তু ভারতীয় দর্শনের আশ্রয়ে অঙ্কুঁরত হয়ে বিকাশ 
লাভ করতে তার দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল । শ্রন্নাতর 
যুগের শেষে প্রাচীন উপানষদগ্ীলর আশ্রয়ে যে তত্ত্ব প্রাতাঙ্ঠিত 
হয় তাকে ব্রক্গবাদ বলা হত ।. তা বলে য়ে শান্ত বিশ্বকে আশ্রয় 
গ্দয়েছেন এবং ঈনয়ন্ণ করছেন তান এক নৈ্ব্যান্তক শান্তি এবং 
শ্ব হতে তাঁর পৃথক প্রকাশ নেই, তিনি {বশ্ৰের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন- 
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ভাবে বরাঁজত । এই তত্ত্বকে দর্শনের ভাষায় সর্বে*্বরবাদ বলা 
হয়। এখানে ঈশ্বরকে ভান্তি জানাবার অবকাশ নাই। ভক্তির জন্য 
চাই ব্যক্তিত্ব বাশঙ্ট ঈশ্বর,ধান সৃষ্টি হতে পৃথক থাকবেন। একটি 
দ্বৈতভাব না থাকলে ভীন্তর অনুকূল পাঁরবেশ রচিত হয় না। 

এই তত্ত্ব পরবর্তীকালে যখন 'হন্দ: ষড়দর্শন 1বকাশলাভ 
করে তখনও ভালরুপে গড়ে ওঠবার সুযোগ পায় নি। এই যুগে 
প্রজন্ম হতে ম্ান্তর জন্য জ্ঞানমার্গকে অবলব্বন করা হয়োছল। 
দার্শনিক জ্ঞানই মুক্তর উপায় বলে ঘোষিত হয়োছল। তাই 
দোঁখ এই ছয়টি দর্শনের মধ্যে যোগ ও ন্যায় দর্শন ব্যতীত অন্য 
দর্শনগ্লিতে একে*বরবাদ পাঁরকজ্পিত ঈশ্বরের স্বীকৃতি নাই। 
যেটুকু অন্য দুটি দর্শনে আছে, তা দেখায় একেশ্বর বাদতত্ব দূর্বল 
ভাবে অত্তপ্রকাশের চেষ্টা করছে মাত্র । যোগদর্শনের ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট 
ঈশ্বর সংখ্যাদর্শনের পণ্টাবংশাঁত তত্ত্বের একাট আঁতারন্ত তত্ত্ব 
মাত্র । ন্যায়দ্শনের ঈশ্বর কেবল প্রমাণের একি বিষয় মাত্র। 
উভয় ক্ষেত্রেই ঈশ্বর পারপ:্ণ“ মাঁহমায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন নি । 

তার পরবতাঁ যুগেই ধারে ধীরে একেম্বরবাদ আমাদের দেশে 
বিকাশ লাভ করে। এই (বিকাশের পথে প্রথম পদক্ষেপ হল 
ভ্রিমুত্তির পরিকজ্পনা । বিশ্ব সম্বন্ধে ঈশ্বরের তনাট মূল 
ভাঁমকা স্বীকৃত হয় £ সৃষ্টি, স্হাত এবং প্রলয় । . এই [তিনটি 
ভ্াাঁমকার জন্য হন্দঃর চিন্তায় তিন পৃথক ব্যক্তিত্ব 1বাশষ্ট শক্তির 
পরিকল্পনা করা হয়োছল।. ঈ*বরের এই [তিন পৃথক ভ্ীমকার 
ভাত্ততে রক্ষা, বিষ্ণু এবং মহেম্বর এই তিন পৃথক দেবতার 
আবভাবি হয়। এই তন জনকে একত্রিত করে 'ন্রমূতির- পাঁর- 
কল্পনা । এই ভ্রিমুতির বীজ প্রাচীন উপানিষদের মধ্যেই পাওয়া 
বায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে একাঁট বচন আছে যা বলে, এবশ্বের 
সবাঁকছ্ছুই ব্রহ্ম ; তাতেই তাদের উৎপাত্ত বিকাশ এবং বলয় ৷: 
(১৯) এখানেই 'ন্রিমুতি পাঁরকল্পনার বীজকে পাওয়া যাবে । 


২৯! স্ব খাক্বদংবররহ্গ, তজ্জলানশীতি। ছান্দোগ্য। ৩। ১91৯ 
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বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখব যে বৈদিক দেবতাদের রূপ পাঁর- 
বর্তন করে তাঁদের ত্রিমুতির অন্যতমের ভুমিকায় আঁধাঁঞ্ঠত করা 
হয়েছে । প্রথমে ব্রহ্মার কথা ধরা যাক । বেদে ব্রহ্মা নামে কোনও 
দেবতা নাই। ব্রহ্ষণস্পাতি নামে এক বৈদিক দেবতা আছেন । বেদের 
সংহতা অংশে এই ৱনহ্ম শব্দের অর্থ হল মন্ত্র । সুতরাং ব্রহ্গণস্মাত 
হলেন বৈদিক মন্ত্রের দেবতা ৷ মনে হয় সেই ব্রহ্মণস্পাতই ভাস্কর 
যুগে ব্রহ্মায় রৃপান্তারত হয়েছেন। তাঁর যে মূর্ত পারকীজ্পহ 
হয়েছে তাতে এই প্রস্তাবিত উৎপত্তি কাহনীর সমর্থন মিলবে । 
রহ্মাকে চতুম:খ বলে কল্পনা করা হয়। আমরা জানি আমাদের 
চারটি বেদ ৷ ব্রহ্মার চারটি মুখ সম্ভবত চারটি মুখের প্রতীক । 
[তানি যখন ব্যাক্তিত্ব বিশিষ্ট দেবতায় রূপান্তারত হলেন তখন তাঁর 
পূর্বের ভূমিকার স্মৃতি বহন করবার জন্য তাঁকে চারটি মুখে 
ভুষিত করা হল । তাঁর আর এক নাম চতুরানন। 
সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভূমিকার রূপান্তর ঘটল । তানি হলেন 
অপ্টারুপপী ঈ*বর । এই ভুমিকা স্মৃতির যুগে তাঁর উপর আর্সত 
হয়োছিল। মন্স্মৃতির প্রথম অধ্যায়ে তাঁর বিষয় সবিস্তার উল্লেখ 
আছে । মহাভারতে ব্রহ্মার নানা উপলক্ষ্যে নানা ভূমিকার 
প্রয়োজন হয়েছে ।: 
এবার বিষ্ণুর কথা আলোচনা করা যাক। মনে হয় খগ্‌ 
বেদের সূর্য, সবিতা ও বিষ্ণু একই দেবতা; কিন্তু ভিন্ন নামে 
উাল্লাখত। সর্ষের চোখ-ঝলসান রুপের সাঁহত মানুষ 
আবহমান কাল পাঁরচিত। তার মত মহাশাস্তর আধারর:পে 
প্রকট বস্তু মানুষের কাছে আর দ্বিতীয় নাই। প্রকৃতির রাজ্যে 
সব থেকে বিরাট শান্তর আধার "হিসাবে বেদে তার উপর দেবত্ব 
' আরোপ করা হয়েছে । বলা হয়েছে সূর্য সাতটি করণরুপ 
'অন্বদ্ধারা বাহিত হয়ে আকাশ পাঁরক্রমা করেন। (৩০) বলা 
হয়েছে তান সকল স্হাবর ও জঙ্গম প্রাণীর আত্মাস্বরূপ। (৩১) 
৩০। অপ্তা ত্বা হারতো রথেবহান্তি দেব সূর্য । ঝাগবেদ ॥ ৯। ৫01 ৬ 
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সূর্যকে উদ্দেশ করেই বিখ্যাত গায়ত্রী মন্ত্র রচিত হয়েছে। 
(৩২) তাঁর ভর্গ বা +করণের জন্য তানি 'বখ্যাত। তাঁকে 
খগবেদের দশম মন্ডলে সূর্যের প্রাতশব্দরূপে ঝুবহার করা 
হয়েছে । সুতরাং ধরে নিতে পার সূর্ধও সাবতা অভিন্ন । 

এখন বিষদ্বর কথা আলোচনা করা যাক। তাঁর কাঁতি হল 
তান তন পদক্ষেপে সমগ্র আকাশ পাঁরক্রমা। (৩৪) সায়ণ বলেন 
এই পদক্ষেপের স্হান হল পাঁথবী, অন্তরীক্ষ ও আকাশ । প্রথম 
পদক্ষেপ উদয়কালে, দ্বিতীয় পদক্ষেপ উদ্ধকাশে মধ্যাহ্ন এবং 
তৃতীয় পদক্ষেপ ঘটে সায়াহের সময় দিবসের অবসানে। বৈদিক 
সাহত্যের অন্তভূত্ত নির্ঘণ্টতে পাই সূর্য বিষ্ুর প্রাতশব্দ ৷ 
সুতরাং সন্দেহ নাই যে তাঁরা অভিন্ন । বষ্ঢুর তিনটি পদক্ষেপ 
সূর্যের দৈনিক আকাশ পারক্লমার পথে 1তনাঁট স্হানে অবাঁস্হাঁত 
সূচিত করে। ব্রাহ্মণদের সন্ধ্যাবাধতেও তার সমর্থন পাই। 
জন্ধ্যাবধিতে গায়ত্রী মন্ত্র জপই প্রধান আনুষ্ঠানিক 'ক্িয়া। ' 
এখানে গায়ত্রীর [নাট স্বতন্ত্র রূপ কল্পনা করা হয়েছে। 
প্রাতঃকালে গায়ত্রী কুমারী বেশে হস্তে খগ্‌বেদ ধারণ করেন; 
মধ্যাহ্নের সন্ধ্যায় ?তাঁন যুবতী বেশে সামবেদ ধারণ করেন ; দিবা 
অবসানের সন্ধ্যায় {তান প্রৌঢ়বেশে যজর্বেদ হস্তে ধারণ করেন 
সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পার যে সূর্য, সাঁবতা ও 
বিষ্ণু একই দেবতা । 

তারপর আসেন মহেশ্বর । যেহেতু ্রিমূর্তি পাঁরকল্পনায় 
তাঁকে ধংস বা প্রলয়ের আঁধপাঁত রূপে কল্পনা করা হয়েছে, 
তাঁকে বেদের দেবতা রদদ্রের পাঁরবাঁ্ত'ত রূপ বলে ধরে নেওয়া 
যায়। প্রকৃতপক্ষে রুদ্র হলেন ঝড়ের দেবতা, উনপণ্টাশং বায়ু 


৩১। সূর্য আত্মা জগতস্থষণ্চ। ঝাগ্‌বেদ। ১। ১৯। ৫1১ 
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তাঁর সন্তান। নীলকণ্ঠে নীল মেঘ ধারণ করেন। যজুর্বেদের 
একসূক্তে তাকে ‘নীলকণ্ঠ’ ও পীশাঁতকণ্ঠ' বলে বর্ণনা! করা' 
হয়েছে । (৩৫) এীবষয় পূর্বের এক অধ্যায়ে উল্লেখ করা! হয়েছে। 
সূতরাং রুদ্রের সঙ্গে শিবের একত্ব প্রমাণিত হয়ে যায়। অবশ্য 
পঢরাণের যুগে তাঁকে কিছু আতীরন্ত ভুমিকা দেওয়া হয়েছে। 
তাঁকে পশুপাঁতি বলা হয়েছে; কারণ, তানি মানুষের আত্মাকে 
জন্মপাশ হতে মমুন্ত করেন । 

আমরা দেখি পরবর্তী কালে ব্রহ্মা অবহোলিত হয়ে একরকম 
পরিত্যক্ত হয়েছেন । ?শবের জন প্রয়তা বেড়েছে। তাঁকে পূণাঙ্গ 
ঈশ্বরের রুপ. দিয়ে পূজা করা হয়েছে। তাঁর অন্তার্নাহত 
শান্তকে প্ৃথকরুপে কল্পনা করে এক জনপ্রিয় নারী দেবতার 
সৃষ্ট হয়েছে। তান আদ্যাশাস্ত, শাবাণী, বিষ্ুমায়া প্রভৃতি 
নামে আভাহত। 'ঁকন্তু পরবর্তী কালে সব থেকে বেশী সমাদর 
পেয়েছেন বিষ্ণু । তিনি আর ত্রিমার্তর একজন নন। তান 
সর্বশ'ক্তমান ঈশবরের আসনে স্হাপিত হয়েছেন শদ্ধ তাই নয়, 
সংসারে অনাচার প্রবল হলে, দুঙ্কৃতকারীদের বিনাশের জন্য এবং 
ধমছ্থাপনের জন্য মানুষী মাতার সন্তান হয়ে তান দেহ ধারণ 
করে অবতীর্ণ হন বলা হয়েছে। এই পাঁরবেশেই মহাভারতে 
গীতা অংশের সংযোজন হয়েছে 

তাই দেখা যাবে গীতার মূল উদ্দেশ্য হল কৃষকে বফুর 
অবতাররুপে স্থাপন করা। এই তত্ৰট স্থাপিত হয়েছে স্বয়ং 
কৃফের মুখানঃসৃত বাণী শদয়ে। গীতার যষ্ঠ অধ্যায় হতে 
একাদশ অধ্যায়ের এই হল প্রতিপাদ্য । এই প্রসঙ্গে একেশ্বরবাদ 
'ভাত্তক অবতারবাদের যে তত্ত্ব ভারতীয় চিন্তায় গড়ে উঠেছে 
তার একটি সংক্ষপ্ত পারচয় এখানে স্হাপন করা যেতে পারে। 

আমরা দেখব গাঁতায় কৃষ্ণ এবং ভগবান অভিন্ন রূপে কাঁজ্পত 
হয়েছেন ; কারণ, তানি বিষ্ণুর অবতার বলে ঘোষিত । পরবতী 
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কালে ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে তান স্বয়ং ভগবান। আরও 
বলা হয়েছে ভগবানের আরও অবতার আছেন; কিন্তু তাঁরা 
ভগবানে বিরাট শান্তির অংশ নিয়ে অবতীর্ণ । আর কষ্ণ অখণ্ড 
ঈশ্বরের প্রাতরুপ । তাই অন্য অবতারদের থেকে তাঁকে পৃথক 
করবার জন্য তাঁকে অবতার? বলা হয়েছে । (৩৬) 

আমরা দেখব গাঁতায় ঈশবরের যেরুপ চিঁত্রত হয়েছে তা 
একেণ্বরবাদ প্রচাঁরত রূপ। একে*বরবাদ বলে ঈশ্বর ব্যান্তত্ব- 
বাঁশষ্ট, তান স্রষ্টা কিন্তু সৃষ্টি হতে পৃথক ঠিক এই কথাই 
গীতার নবম অধ্যায়ে বলা হয়েছে । কৃষ্ণ বলছেন, আম অমূর্ত 
থেকেও এই সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টি করেছি ; সকল জীব আমার মধ্যে 
অবস্হিত, কিন্তু আম তাদের মধ্যে অবস্হিত নই। (৩৭) তান 
আরও বলছেন যে জীবেদের তান ভরণ করেন; কিন্তু তান 
তাদের মধ্যে অবস্হিত নন। (৩৮) 

আরও দেখা যাবে গীতায় উপানষদ পাঁরকজ্পিত সর্বেশ্বর- 
বাদের স্বীকৃত দেওয়া হয়েছে ; কিন্তু একেশ্বরবাদ পাঁরকজ্পিত 
ভান্তভাজন ব্যান্তরুপশী ঈশ্বরকে উচ্চতর আসনে স্হাপন করা 
হয়েছে। বিষয়টি সপ্তম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এই 
প্রসঙ্গে ভক্তদের চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে । এই শ্রেণভাগ 
দুটি নীতি দ্বারা প্রভাবিত & ভক্তের মাঁতগাঁত এবং তার 
দৃষ্টিভাঙ্গ। মানুষের মন বড় বিচিন্র। সে নানাভাবে ঈশ্বরের 
প্রতি আকন্ট হয়। কেহ কৌতুহল বৃত্তি চাঁরতার্থ করতে 
আকন্ট হয়। কেহ বা শদুধ; ভান্তর অনুরোধে আকৃজ্ট হয় 
কেহ ব্যবহারিক প্রয়োজনে আক্জ্ট হয়। গীতায় এদের । 


৩৬। অন্যে চাংশকলাঃ সবে ক্ণস্তু ভগবান স্বয়ম, । 

এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ ভাগবত প্রথম স্কন্দ । তৃতীয় অধ্যায় দু্টব্য 
৩৭ | ময়া ততমিদং সব জগদব্যন্তমার্তনা । 

মংস্থানি সবভূতান ন চাহং তেত্ববাস্হত £)॥ গীতা ।১।৪ 
৩৮। ভূতভূন্ন ভূতস্থো । গীতা । ৯। & 
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সকলকেই ভক্ত বলেস্বীকাত দেওয়া হয়েছে এবং তাদের kA 
দ্‌চ্টিভাঙ্গ অনুসারে চারট শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। 

এই চারটি শ্রেণী হল আর্ত, অথাথী, জিজ্ঞাস; ও জ্ঞানাভক্ত। 
(৩১৯) যান বিপদে পড়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করেন তান আতাশ্রেণীর 
ভন্ত। যিনি কোনও বাসনা পূরণের জন ঈশ্বরের শরণার্থঁ হন 
{তান অথার্থী॥ যান কৌত্‌হলের প্রেরণায় বিশ্বের মুলসত্তার 
প্রকীতর পারচয় পেতে আগ্রহী তান জিজ্ঞাস: । আর যান 
অহৈতুক ভান্তিহেতুই ঈশ্বরকে ভক্তি করেন তান জ্ঞানী-ভন্ত । 
পরের শ্রোকেই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছেজ্ঞানী-ভস্ত হলেন তান যান 
অহৈতুক একানিষ্ঠভাবে ঈশ্বরকে ভান্ত করেন । চারপ্রেণীর মান,ষ- 
কেই ভন্ত বলে স্বীকাতি দেওয়া হলেও উৎকর্ষের দিক হতে জ্ঞানী 
ভন্তকেই শ্রেষ্ঠ আসনে আঁধাষ্ঠত করা হয়েছে । এখানে বলা 
হয়েছে 1যাঁন একানষ্ঠভাবে কৃষ্ণকে ভক্তি করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ এবং 
কৃষ্ণ যেমন এই শ্রেণীর ভক্তের প্রিয়, তানও তেমন কৃষ্ণের /অত্যন্ত 
পপ্রয়। (৪০) 

এই উীন্তর সমর্থন দ্বাদশ অধ্যায়ে পাওয়া যাবে। সেখানে 
বলা হয়েছে, যে ভক্ত পরমশ্রদ্ধার সাঁহত কৃষ্ণের উপর মন নিবিষ্ঠ 
করে {নিত্য তাঁর উপাসনা করেন তানই শ্রেষ্ঠ । (৪১) 

তবে গাঁতায় এও স্বীকৃত হয়েছে যে যারা অন্য রীতি অবলম্বন 
করেন তাদেরও কৃষ্ণ গ্রহণ করেন । তবে বেদের কর্মকাণ্ডের 


৩৯। চতর্বধা ভজন্তে মাং জনাঃ সূকাঁতিনাহজর্যন । 
আতোঁ 1জজ্ঞাসংরর্থাথী জ্ঞানী চ ভরতর্ধভ | 


গীতা । ৭1১৪ 
৪০1. তেষাং জ্ঞান" নিত্যযুক্ত একভান্ত বাশষ্যতে | 
‘প্রয়ো হি জ্ঞাননোহত্যর্থ মহং স চ মম প্রিয় £। 
গাঁতা ! ৭! ১৭ 
৪১! ময়্যাবৈশ্য মনো যে মাং {নিতাযুক্তা উপাসতে | 
শ্রদ্ধয়া তারয়ো পেতান্তে মে যু্ততমা মতাঃ ৷ 
: গীতা ! ১২ ৷ ২ 
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রী 
অনুবতর্ঁ হয়ে যাঁরা আর্ত ও অথার্থা'র মনোভাব নিয়ে উপাসনা 
করেন তাঁদের কিছু নিন্দা করা হয়েছে। কারণ, তাঁরা 
ব্যবসায়াত্মকা বুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে, অথাৎ ব্যবহারিক প্রয়োজনের 
অনুরোধে দেবতাকে উপাসনা করেন। তবু গীতায় বলা হয়েছে 
তাঁদের উপসনাও ব্যর্থ হয় না। বলা হয়েছে, তার ফলে যে পুণ্য 
সঞ্চয় হয় তার গুণে তাঁরা সরলোকে যান। (৪২) অথাৎ পর্ব 
মীমাংসায় স্থাঁপত তত্ত্বৰ এখানে স্বীকৃত হয়েছে । 
অন্যভাবে উপাসনা রশীত গণতায় স্বীকৃত । এর নানা দৃষ্টান্ত 
এই প্রসঙ্গে স্হাপন করা হয়েছে। কেহ জ্ঞানমার্গে উপাসনা করেন, 
কেহ আঁদ্বতীয় ঈশ্বররুপে কৃষ্ণকে উপাসনা করেন, কেহ 'বাভন্ন 
দেবতারূপে কল্পনা করেন, কেহ বা সর্বতোম:খ বিশ্বে পাঁরব্যাপ্ত 
সত্তারূপে কল্পনা করেন ৷ (৪২) সুতরাং জ্ঞানমার্গ রীতি স্বীকৃত 
এবং বহদেবতা রূপে উপাসনাও স্বীকৃত । 
এইভাবে গাঁতায় উপাসনারীতি সম্বন্ধে একটি উদার মনোভাব 
গড়ে উঠেছে । রুচিভেদে, মাঁতগাঁতভেদে মানুষ 'বাঁভনন রীতিতে 
ঈশ্বরের নিকট ভাঁক্ত নিবেদন করে । তাদের সকলকেই গাঁতায় 
স্বীকৃত দেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণ বলছেন যে যেমন ভাবে আসে, 
তেমন ভাবেই তাকে আম গ্রহণ কাঁর এবং সকলেরই লক্ষ্য প্রকৃত 
পক্ষে আমি। (৪8) 
তা হলেও এটা স্পষ্ট বোঝা যায় গীতার পক্ষপাত একেশ্বরবাদ 
ভিত্তিক অবতারবাদে। গীতাকারের বরমাল্য এই তত্ত্বের 
গলায়ই আর্ত হয়েছে। আমরা ধর্ম'তক্রের এই আলোচনায় 
প্রসঙ্গত বি*বতত্তেৰ এসে পড়তে বাধ্য হচ্ছি। কারণ, ঈশ্বরতন্তেবর 
৪২। তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্ুলোকমন্্রীস্ত 
দিব্যান দার দেবভোগ্যাম.| গাঁতা | ৯। ২০ 
৪৩ 1 জ্ঞানযোগেন চাপ্যন্যে যজন্তে মামঃপাসতে । 
একত্বেন পৃথকত্বেন বহুধা 1ব*বতোমুখম, ॥ গীতা । ৯1 ১৫ 
881 যে যথা মাং প্ৰপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজামাহম:॥ 
মম বত্বনি:বর্ত স্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ গীতা । ৪। ১১ 
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সঙ্গে {বিশ্বতত্ত্ব ঘানিষ্টভাবে জাঁড়ত। বিশ্বতত্তৰ বিশ্বের প্রকাতি 
গঠন প্রভাত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে ॥ ঈশ্বরতন্তৰ বিশ্বের 
স্রম্টা এবং +নয়ন্তুক শান্তর প্রকৃত আলোচনা করে। স্দতরাং 
{বাভিন্ন ঈশ্বরতত্তেরর য্যান্তযাস্ততা সম্বন্ধে আলোচনা প্রাসাঙ্গক 
হয়ে পড়ে এবং সেই সুত্রে বশ্বতত্তেরর আলোচনাও এসে পড়ে। 

বহ:-ঈবরবাদ ্যান্ত দ্বারা সমার্থত হয় না। কারণ, এব*ব 
একই শান্তদ্বারা নিয়ান্রত। ভান্তিতত্ৰের দ্বারাও ‘সমর্থিত হয় 
না, কারণ একানিষ্ঠ ভান্তি তাঁর জন্যই মনে উদিত হয় যান সর্ব- 
শীল্তমান বিশ্বানিয়ন্তা । সুতরাং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী থাকতে পারে 
না। এাঁদকে বিশুদ্ধ ্যান্তর পথে গেলে আমরা পাই সর্বেশবর 
বাদকে, অথাৎ সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় এই যে বিশ্বকে যে শান্ত নিয়ন্ত্রণ 
করেন তান এক প্রচ্ছন, নৈব্যা্ক্তিক সর্বব্যাপী সত্তা । তিনি বিশ্বের 
অভান্তরে থেকেই বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করেন। প্রাচীন উপনিষদের 
ব্ক্মবাদ তার সুন্দর উদাহরণ। উপানিষদে ব্রহ্মকে ‘আত্মা অন্তযামী' 
বলা হয়েছে। তান অন্তযমী এই কারণে যে [তানি মানুষের 
অন্তরে থেকে তাকে নিয়ন্ত্রণ করেন । 

কিন্তু এই তন্ত্র ভন্তিবাদের অন কুল নয়। কারণ, এই শান্ত 
নৈব্যা্তুক সত্তার্পে ক্রিয়া করেন। মান্দষের হৃদয়বৃত্তি বলে এমন 
দেবতা চাই বান ব্যন্তিতবাবশিষ্ট হবেন। তা না হলে তাঁর কাছে 
ভক্তি নিবেদন করা যাবে কি করে? যান ভান্তভাজন এবং ব্যান 
ভন্ত উভয়েই ব্যান্তরুপী হওয়া প্রয়োজন । অপর পক্ষে ব্যাক্তিত্ব 
বিশিষ্ট হতে হলেই ভক্ত হতে তাঁকে পৃথক করতে হয়। এই কারণেই . 
হৃদয়বৃত্তির দাবী পূরণের জন্য একেশ্বরবাদের জন্ম হয়। তা 
বলে ঈশ্বর বিশ্বকে সৃষ্টি ও নিয়ন্্রণ করেন, কিন্তু ভিন তা হতে 
পৃথক ব্যন্তিত্বাবাশভ্ট সত্তা ৷ খুক্টধর্ম তার সনন্দর দক্টান্ত। 
সূতরাং সহজেই বোঝা যায় যে অহৈতুক ভান্তির বিকাশের জন্য 

৪৫1 পাঁর্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দ*গ্কংতাম, 

ধর্মসংস্থাপনা্থায় সম্ভবাম যুগে যুগে ॥ গীতা । ৪1 ৪ 
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গীঁতায় একে*বরবাদকে বশেষ সম্মান দেখাবার প্রয়োজন ছল । 

গীতা শীকন্তু এখানেই থামে ন । তার উদ্দেশ্য মান:ষরুপো 
এীতহাঁসক পুরুষ কৃষ্ণকে ব্যান্তরুপী ঈশ্বরের অবতার রদপে 
প্রীতাষ্ঠত করা । যে ভক্তির আদর্শ গীতায় স্াঁপত হয়েছে, তাতে 
ভান্তির পান্ররুপে ঈশ্বর নয়, তাঁর অবতাররুপন কৃষ্ণকে স্থাপন করা 
হয়েছে । কৃষ্ণের মুখ দিয়েই তাই বলা হয়েছে যে তান প্রকৃত 
পক্ষে ঈশ্বর হলেও সাধুদের পাঁরত্রাণের জন্য এবং দ:জ্টদের দমনের 
জন্য যুগে যুগে মানবদেহ ধারণ করে সংসারে অবতীর্ণ হন। 

গীতার এই উদ্দেশ্য অভাবনীয়ভাবে সফল হয়োছল । পরবতী 

কালে শ্রীমদ্‌ ভাগবতে কৃষ্ণকে বহ: অবতারের মধ্যে বিশিষ্ট অবতার 
বলে স্বীকাতি দেওয়া হয়োছল। ভাগবতে তাঁকে বলা হয়েছে 
ক্বয়ং ভগবান । অথাৎ অন্য অবতার যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা, 
আধাঁশকভাবে ঈশ্বরের শান্তি ধারণ করতেন ; কিন্তু কৃষ্ণ ঈশ্বরের 
সমগ্র শান্ত ধারণ করতেন। j 

' পরবর্তীকালে দোখ এই ধারণার সঙ্গে সঙ্গাত রেখে ঈশ্বরকেই 
শ্রীকৃষ্ণ বলা হয়েছে। তার প্রমাণ মিলবে বৈষ্ণৱ ভাক্তবাদী 
দর্শনগ্ীলতে। এই দশ'নগঢনল ভান্তবেদান্ত নামে পাঁরাঁচিত। 
রামান:জ স্থাপিত শবাঁশল্টা দ্বৈতবাদ, 1নম্বাক স্থাপিত দ্বৈতাদ্বৈত- 
বাদ, চৈতন্য প্রবর্তিত এবং বলদেব "বদ্যাভূষণ ব্যাখ্যাত অচিন্ত্য 
ভেদাভেদবাদে ঈশ্বরকে শ্রীকৃষ্ণ বলেই আঁভাহিত করা হয়েছে। 
ঈশ্বরের নামের এই রূপান্তর গীতা যে উদ্দেশ্যে রচিত হয়োছল 
তার পারপূর্ণ সাফল্যের সাক্ষ্য বহন করে। 


৫ 
গীতার প্রাতপাদিত সমন্বয়ের দর্শন 


গীতা কিন্তু কেবল 'বদ্বাসের ভাত্ততে অবতারতন্তরকে 

প্রাতাষ্ঠত করতে চায় নি; তাকে একা যুক্তিসম্মত দার্শীনক 

তত্ত্ব হসাবে স্থাপন করবার চেষ্টা করেছে । সম্ভবত সেই কারণেই, 
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দ্বাদশ অধ্যায়ের আঁতীরন্ত অধ্যায়গডলর সংযোজন করা হয়োছল। 
এই খানেই ধর্ম গ্রস্হ হিসাবে গীতার বৈশিষ্ট্য। তাই তা আঁতীরন্ত 
ভাবে একখান মূল্যবান দার্শীনক গ্রন্হ। এই দর্শন সমন্বয়ের 
দৃষ্টভাঁঙ্গ দ্বারা প্রভাবান্বিত । আমরা দেখব, এই দর্শনে সাংখ্যের 
প্রকৃতি-পুরূষ তন্ত্র এবং 1তনাঁটি গুণের প্রভাবে 'ভোক্কু-ভোগ্য 
সম্বন্ধযুক্ত দৃশ্যমান বিশ্বরুপে তাদের প্রকাশ এই দর্শনের উপাদান 
রূপে গৃহাত'হয়েছে। আতারক্তভাবে অবতাররপী শ্রীকৃষ্ণ তথা 
ব্যক্তরূপী ঈশবরও এই দর্শনে একটি ভূমিকা পেয়েছেন । এমন ক 
উপানিষদের ব্রহ্ম বা পরমাত্মাও এই দর্শনে একাঁট সম্মানের আসন 
পেয়েছেন। সুতরাং সমন্বয় ও সহাবস্থিতির পথে চিন্তার ফলে 
এই দর্শন গড়ে উঠেছে । 

এই দর্শনাটি গড়ে উঠেছে দুটি পায়ে ৷ প্রথমত দেখব, বিশ্বের 
ব্যাখ্যায় সাংখ্যদর্শনের প্রতিপাদ্য মোটামটি গ্রহণ করা হয়েছে। 
এক সর্বব্যাপী মূলসত্তার আশ্রয়ে যেন প্রকৃতি ও পদ্রদষের যুন্ত 
প্রভাবে এই 'বি*্ব গড়ে উঠেছে । দ্বিতীয় পায়ে দেখব বাভন্ন 
শ্রেণীর সত্তার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে দেখান হয়েছে যে এই বিশ্বের 
মধ্যে যেমন নানা জীব আছে তেমন দেহাশ্রয়ণী বহ পুরদষ (সাংখ্যের 
' অর্থে) আছে। আঁতারিক্তভাবে তাদের ব্যাপ্ত করে এক সর্বব্যাপী 
সত্তা (উপানিষদ পাঁরকাঁজপত ব্রহ্ম) আছেন এবং অবতাররুপা 
শ্রীকৃষ্ণ আছেন। আমরা এখন এই দর্শনাঁটির ‘বপ্তারত ব্যাখ্যার 
জন্য প্রস্তুত হয়োছি। 

বম্বতজ্জের ব্যাখ্যা আমরা পাই ন্রয়োদশ অধ্যায়ে। এখানে 
শবশ্বকে ক্ষেত্ররুপে কল্পনা করা হয়েছে; তার উৎপাদক কারণ 
{হসাবে পুরুষ ও প্রকৃতির উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্ব হল ক্ষেত্ৰ । 
রহ্মকে তাই ক্ষেত্রী বলা হয়েছে। দুটি শ্রোকে এই বিশ্লেষণের 
শবস্তারিত বিবরণ পাই। সোজাসুজি সে দর্াট উদ্ধৃত করলে 


আমাদের আলোচনার স বিধা হবেঃ 
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মহাভূতান্যহংকারো ব্যাদ্ধর ব্যন্তমেব চ। 
হীন্দ্রয়াঁণ দশৈকণ পণ্টচোন্দ্ুয় গোচরা ৪ ॥ 
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতি ৪ 1, 
এতৎ ক্ষেত্ৰং সমাসেন সবিকারমুদাহতম্‌ ॥ 
অথাৎ, পণ মহাভূত, অহংকার, বুদ্ধি, অবান্ত, একাদশ হীন্দ্ুয় 
পণ্ট ইন্দ্রিয় গোচর বিষয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, জ্ঞাতা ও জ্জেয়ের 
সংঘাতে চেতনা, ধৃতি এবং তাদের বিকার-_এই সব. জাঁড়য়ে পাই 
ক্ষেত্রকে। 
উপরে প্রথম শ্রোকে প্রদত্ত তাঁলকায় দেখা যাবে পরোক্ষভাবে 
প্রকাতির উল্লেখ করা হয়েছে । কারণ, সাংখ্যাদর্শন অনুসারে প্রকাত 
পুরুষ হতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অব্যন্ত বা অব্যাকৃত অবস্থায় থাকে। 
পরে পুরুষের সংস্পর্শে আসলে তাঁর মধ্যে একটি ীববর্তনের 
প্রাক্রয়া শুরু হয় এবং ফলে অহংকার ও বুদ্ধির উদয় হয়। অথাৎ 
অহংবোধ ও ব্রাদ্ধাবাশম্ট ভাতৃরুপা সত্তার আবভাবি হয়। অপর 
দিকে জ্ঞেয়রূপী পণ্ট তল্মান অথাৎ হান্দুয়গ্রাহ্য পদার্থ উদ্ভূত হয়। 
তাদের ভোগ করবার এবং জানবার জন্য জ্ঞাতৃরু্পী সত্তার পণ্ড ' 
কর্মোন্দূয় ও পণ জ্ঞানৌন্দ্ুয়ের উৎপাত্ত হয় এবং মন ষষ্ঠ জ্ঞানোন্দ্রিয 
রূপে তাদের পাঁরচালত করে । আমরা সাধারণত বাল এগ্যাল 
ত ব্যান্তসন্তার (পঢুরুষের ) অঙ্গীভূত ; কিন্তু সাংখ্যদর্শন মতে 
এগ্যীল প্রকীতিরই অন্তর্ভুক্ত, পুরুষ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে 
ভাবে এগাল তারই অঙ্গীভূত । 
দ্বিতীয় শ্লোকে উীল্লাখত হয়েছে £ ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, ' 
জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সংঘাত, চেতনা ও ধাঁত। এগুলি ব্যান্ত-আত্মার 
অন[ভাতিবাত্ত এবং বাাদ্ধর্াত্তকে অবলম্বন করে যে ক্রিয়া বা 
গুণগ্রীল প্রকট হয় তাদের সাচত করে । সুতরাং এগ্ীল আমার 
ধারণায় সাংখ্যদর্শনের অন্যতম মূল তত্তর পুরুষকে সূচিত করে । 
সাংখ্যদর্শনের ধারণায় পুরুষ সংখায় বহু এবং দেহাশ্রয়ী । অবশ্য 
পুরুষের বহ;ত্ব নিয়ে বিতর্ক আছে, কিন্তু প্রাচীন কাঁরকায় তা 
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স্বীকৃত। জাংখ্যকারকায় আছে, “প্রুষ বহৃত্বং স্বীকৃতম্‌। 
ইংরাঁজ দর্শনের পাঁরভাষায় আমরা গল্প এই ক্রিয়া এবং গুণগ্যাল 
জ্ঞাতারুপী সত্তা বা মানবাত্মা*কে সূচিত করে । এগুলি ব্যক্ত 
মানুষের হয় অনুভ্যাত, বা চেতনা সুচিত করে । 

সুতরাং উপরের তাঁলকায় আমরা সাংখ্যদর্শনের এই তন্ত্র 
গাল পাই £ পঞ্চমহাভূত, মনসহ একাদশ ইন্দ্রিয়, পণ্ড তল্মার, 
পুরুষ, অব্যক্ত অথাৎ অব্যাকৃত প্রকৃতি,অহংকার ও ব্াদ্ধ। সুতরাং 
সাংখ্যের পণচশাঁটি তত্ই এখানে পেয়ে যাচ্ছ । সাংখ্যে বিকাশধ্মাঁ 
প্রকৃতিকে মহৎ বলে। তাই বহুধা বিভন্ত হবার পূর্বে বুদ্ধ ও 
অহংকারে রূপান্তাঁরত হয়। সূতরাং সাংখ্যদর্শনের সব কটি 
তত্ত্বই এখানে স্থাপিত হয়েছে । দ্বিতীয় শ্রোকে যা গ্াঁপত হয়েছে 
তা পুরুষের নানা গুণ ও অনুভ্ৃতি। সাংখ্যদর্শন বলে এগুলির 
প্রকাশ প্রকৃতির মধ্যেই ঘটে থাকে, তবে পুরুষ সেগুলি [নিজের 
মধ্যে ঘটছে বলে অনুভব করে। এই তথ্যের ভিত্তিতে এগ্দাল 
পুরুষের মধ্যেই ঘটছে ধরতে হবে। এই সব নিয়ে ক্ষেত্র সংগঠিত । 

সাংখ্যের এতগাীল তত্তেের মধ্যে পুরুষ ও প্রকৃতিই মুলতত্তর । 
অন্য তত্দরগল স্তর রজঃ ও তমঃ গদুণের প্রভাবে প্রকৃতির মধ্যেই 
উদ্ভূত হয়। তারা বিনাশধর্মা। প্রকৃতি ও পারদ স্থায়ী তত । 
এ কথাও গাঁতায় পাঁরচ্কার ভাবে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে প্রকৃত 
ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলে জানতে হবে। বাঁক তত্তবগ্ল 
হল প্রকৃতির তিনটি গুণ ও তাদের বিকার ; তারা প্রকৃতির মধ্যেই 
উদ্ভূত হয়৷ (৪৭) এইভাবে সাংখ্যদর্শনে স্থাপিত বিশ্বের ব্যাখ্যাকে 
এখানে গ্রহণ করা হয়েছে। 

বিশ্বতত্ত্রের ব্যাখ্যায় সাংখ্যদর্শনে যা পাই তাকে দর্শনে 
বহ-বাদ বলবে; কারণ, বহু উপাদানকে নিয়ে সাংখ্য বিশ্বের ব্যাখা 


*# Subject 
৪৭। প্রকতং পররুষটব বিদদযনাদা উভাবাপ। 
বিকারাং্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতি সম্ভবানং ॥! গদতা ১৩। ২০ 
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করেছে। গীতা কিন্তু সোজাস্মাঁজ তা গ্রহণ করে নি; তার 
উপর উপাঁনষদের ব্রহ্মবাদ আরোপ করে তাকে একবাদে * পাঁরণত 
করেছে। উপানষদের পরিকল্পনায় ব্রহ্ম সর্বব্যাপী ; সকলকে 
ব্যাপ্ত করে, সকলের মধ্যে তানি প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করেন। 
জশাবাস্যামদং সর্বম্‌’', পসর্বং খাঁজ্বদং রহ্ম-_এই হল তার 
মর্মকথা । সে তত্ত্বকে গাঁতা গ্রহণ করে তার সাঁহত সাংখ্যদর্শনের 
একটি সামঞ্জস্য স্থাপন করেছে । 
তা সাংখ্যের অনসরণে স্বীকার করে পুরুষের সংস্পর্শে এসে 
প্রকৃতি নিজের উপর নানা পাঁরবর্তন আরোপ করে এই বহু দ্বারা 
বিখাণ্ডত বানর বিশ্ব গড়ে তোলে । কিন্তু তাই শেষ কথা নয়। 
বিশ্বের খাণ্ডত ভাবকে আঁতক্রম করে যাঁদ খণ্ডগলিকে একটি 
বিরাট সত্তার অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করে তাদের একত্ব উপলাব্ধ করা 
যায়, তাহলে গীতার মতে ব্রহ্মকে পাওয়া যায়। (৪৮) 
আতীঁরন্তভাবে বলা হয়েছে ব্রহ্ম বিশ্বের এঁক্য বিধায়ক এবং 
প্রকাশক শন্তি। সূর্য যেমন সমগ্র সৌর মণ্ডল প্রকাশ করে, তেমন 
তিনি সমগ্র বিশ্ব প্রকাশ করেন। (৪৯) এখানে যেন উপানষদের 
বাণীরই প্রাতধবান পাই ৪ “তস্য ভামা সবণীমদং বভাতি’ (৫০) 
আবার তানি সব কিছু ধারণ করেনবলেই ক্ষেত্ৰী” । সুতরাং সাংখ্য- 
দর্শনের ব্যাখ্যায় যাকে পাই তা হল “ক্ষেত্র এবং "যান তাকে ধারণ 
করেন তানি হলেন ক্ষেন্রী। এই নূতন কথাটি গাঁতার সংযোজন । 
গাঁতায় পারকাঁজ্পত ব্রন্ের প্রতি সম্বন্ধেও ব্রয়োদশ অধ্যায়ের 
প্রথমে কিছ; আলোচনা আছে। সেখানে ব্রন্মের যে পরিচয় দেওয়া 
হয়েছে তাতেও উপানিষদের বচনেরই প্রতিধ্বনি পাই। বলা হয়েছে, 
* পাশ্চাত্য দর্শনের Mouism. 
৪৮। যদাভূত পৃথগ্‌ ভাবমেক গ্থমনুপশ]াতি। 
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ গীতা । ১৬। ৩১ 
৪৯। যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্বামদং বাব £। 
ক্ষেত ক্ষেত্র তথা ক্‌ংগ্বং প্রকাশয়াত ভারত ॥॥ গ্রণঁতা । ১৩। ৩৪ 
&০। কঠ। ২। ৫1১ 
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বন্মের সব দিকে হস্ত এবং পদ প্রসারিত, সব দিকে নয়ন, মুখ 
ও পদ পাঁরচাঁলত, ধবশ্বের সর্বত্র তাঁর শ্রবণশান্ত 'করয়াশীল 
এবং 1তাঁন সকল বক্তু ব্যাপ্ত করে অবস্থিত। (৫১) এখানেও 
উপাঁনষদের বাণীরই প্রাতধ্বান পাই। | 

আরও বলা হয়েছে ব্রহ্ম সংও বটে অসৎও বটে। তান 
অনাদি, তানি অব্যয়, তাই সং। আবার বনাশধমী দৃশ্যমান 
জগৎও তাঁর আশ্রয়ে প্রকাশিত, তাই সেই ভাবে তান অসৎ। 

আগেই বলা হয়েছে যে গীতায় একেশ্বরবাদের 'ভীত্ততে 
অবতারবাদকে অবলম্বন করে শ্রীকৃষণকে স্বয়ং ভগবানর,পে স্বীকৃতি 
দেওয়া হয়েছে । আপাত দৃষ্টিতে সর্বে*বরবাদের সাঁহত একে*বর- 
বাদের একটি বিরোধ এসে পড়ে। সর্বে*্বরবাদের পাঁরকল্পনায় 
সমগ্র বিশ্বকে জাঁড়িয়ে এক প্রচ্ছন নৈব্যন্তক সত্তা বিশ্বকে এক্য 
মান্ডত করেছে । ' একেশ্বরবাদের প্রকীত কিন্তু কিছ: স্বতন্দ 
তার ব্যাখ্যা অনুসারে ঈশ্বর বিশ্বকে সৃষ্টি করেন এবং নিয়ন্্রণ 
করেন, কিন্তু তানি বিশ্ব হতে পৃথক এবং ব্যক্তিত্বাবাশষ্ট সত্তা । 
তাই তাঁকে ভান্তির পাত্র হিসাবে গ্রহণ করা যায়। 

গাঁতায় এই বিরোধের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে একেশ*বর- 
বাদের ঈশ্বরের (ধান কৃষ্ণ হতে আঁভন ) উপর একটি বিশেষ 
ভূমিকা দিয়ে । তিনি ভন্তের পুজা গ্রহণ করেন আশ্রয় দেন এবং 
পুরস্কৃত করেন। এই প্রতিপাদ্যাটি দুইভাবে আমাদের নিকট 
স্থাপন করা হয়েছে। তাদের একটি পাই অধিযজ্ঞ তত্ত্বের মধ্যে এবং 
অপর পাই পুরুষোত্তম তত্তেবর মধ্যে । 

প্রথমে অধিযনজ্ঞতত্তবাটর আলোচনা করা যাক । এখানে “বশ্বের 
ব্যাখ্যায় তিনটি উপাদান বশ্লেষণ করা হয়েছে £ আঁধভূত, আধ- 

+ ৫৯1 সর্বতঃ পাণপাদং তৎ সব্বতোহাক্ষীশরোমহখম, ! 
সর্বতঃ শ্রযাত ম ল্লোকে সর্মাবত্য [তিষ্ঠীত। . গীতা । ১৩। ৯৪. 
এই গ্লোকের সঙ্গে শ্বেভাম্বতর উপানষদের এই বচনাট তুলনীয় £ 


িদ্বতশ্চক্ষুরুত বিবতো মুখো বিদ্বতো বাহ র*ত 
ধব্বতস্পাৎ।॥  ম্বেতাম্বতর | ৩। ৩, 
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দৈবত. এবং অধিযজ্ঞ। অধিভূত হল বিশ্বের সেই অংশ যা 
ক্ষয়শীল, যা প্রবহমান, যাকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা দেখ এবং 
জানি। তাই তাকে ক্ষর’ বলা হয়েছে । আঁধদেবতা হল বিশ্বের 
যোঁট অক্ষর অংশ, যা অব্যয়, বিনাশশীল নয়। অথাৎ তাকে 
ব্রন্মের সমার্থবোধক বলতে পার । আর অধিযজ্ঞ হলেন ঈশ্বরের 
অবতাররহপী শ্রীকৃষ্ণ ; কারণ, তান যজ্ঞের আধিকারাী। প্রাসঙ্গিক 
শ্রোকটি এই ৪ | 
আঁধভ্‌তং ক্ষরোভাবঃ পনুরদষস্বাধ দৈবতম্‌। 
আঁধযজ্ঞোই হমেবান দেহে দেহ ভৃতাং বরঃ ॥ ৫৫২) 

অথাৎ, আধভূত হল বিশ্বের ক্ষর অংশ, অধিভূত হলেন 
(অক্ষর ) পদররষ এবং আমি দেহধারীদের মধ্যে উত্তম হয়ে 
অধিযজ্ঞ । কৃষ্ণ .যজ্ঞের আধিষ্ঠাতৃ-দেবতা। তিনি যক্তরকর্মের 
সফল বিতরণ করেন । 

গীতার চিন্তায় শ্রীকৃষরূপী ঈশ্বরের কর্মক্ষেত্র কেবল ভন্তির 
পাত্র হিসাবে পুজা গ্রহণ এবং তার পুরস্কার বিতরণে সীমাবদ্ধ 
থাকে ন। কোথাও কোথাও একেশ্বরবাদের ঈশ্বরের যে ভাঁমকা 
পারকাঞ্পত হয়েছে তাও তাঁর উপর আরোপ করা হয়েছে । যেমন 
তান বিশ্ব বা সৃষ্টি হতে 1বাচ্ছন থেকেও তা নিয়ন্ত্রণ করেন ৷ 
নবম অধ্যায়ে কৃষ্ণ বলেছেন, তিনিই বিশ্বকে সৃষ্ট করেছেন, সকল 
জীব তাঁরই আশ্রয়ে আছে, অথচ তান তাদের মধ্যে অবাস্থত নন। 
আরও বলা হয়েছে তান জীবকে পোষণ করেন, কিন্তু জীবের 
মধ্যে অবান্থত নন, জীবের বাঁহরে থেকে তান তাকে সৃষ্টি 
করেন। (৫২) ॥ 

গীতার অন্যতম মূল উদ্দেশ্য যে সবেশ্বরবাদের সঙ্গে 
একে*বরবাদের সমন্বয় স্থাপন, তা "দ্বিতীয় তজ্ৰাটি হতে আরও 


৫$১। : গীতা । ৮1৪ 
6২। ন চ মংস্থান ভূতানি পশ্য মে যোগ মৈশ্বরম,। 
ভূতভূন্ন ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ গীতা । ১। ৫ 
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প্রকট হবে । সুতরাং এখন পদুরুষোত্তম তত্তেবর আলোচনা আরম্ভ 
করা যেতে পারে । 

পুরুযোত্তম তত্তেব বিশ্বের বিভিন্ন অংশকে চারাট ভাগে ভাগ 
করা হয়েছে। প্রথমত বিশ্বের সকল চেতনা 'বাশিষ্ট সত্তাকে 
পুরুষরূপে কল্পনা করা হরেছে। এ পুরুষ সাংখ্যদর্শনের 
পারকজ্পিত পুরুষ নয়। একি বিশেষ পারিভাষিক অর্থে তা 
ব্যবহার করা হয়েছে । বিশ্বে যত চৈতন্যধর্মা সত্তা আছে তাদের 
সাধারণ ভাবে সূচিত করতে এই শব্দাট ব্যবহার করা হয়েছে। 
গীতায় চারশ্রেণীর পুরুষের উল্লেখ করা হয়েছেঃ ক্ষরপদ্র*্ষ, 


অক্ষরপরঃষ, উত্তমপুরুষ এবং পুরুযোত্তম | প্রথম দুটির ব্যাখ্যা 
একটি শ্রোকেই পাই ঃ 
দবাঁবমৌ পুরুষৌলোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। 


ক্ষরঃ সবাঁণ ভূতানি ক্টস্তোহ ক্ষর উচ্যতে ॥ (৫৩) 

অথাৎ, বিশ্বে দুরকম পুরুষ আছেঃ ক্ষর এবং অক্ষর ৷ 
ক্ষর হল সকল প্রাণী, আর 'যাঁন অক্ষর তান কটস্থ। এখানে 
বোঝা যায় ক্ষরপুরুষ অর্থে অবর শ্রেণীর জীব সহ সকল 
চেতনপ্রাণী । কিন্তু অক্ষরপুরদুষ কে তাই নিয়ে বতর্ক আছে। 
'বাঁভন্ন ভাষ্যকার বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। শঙ্কর বলেছেন, 
কচটস্থ অর্থে বুঝতে হবে “মায়াঁদ প্রকারে ন্ছত।” রামাননজ বলেছেন 
তা ক্বীয়রূপে অবস্থিত ম্যন্তাতআাকে' সূচিত করে। শ্রীধর স্বামী 
বলেছেন, তা কেবল “ভোক্তারুপী পুরুষ ।? 

আমার মনে হয় এখানে সরল আঁভধা অর্থ গ্রহণ করে এবং 
গীতার দার্শীনক প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গাত রক্ষা করে তার ব্যাখ্যা 
করা উাঁচত। অমর বলে “ক্‌টছ্থের” অর্থ হল “যান 'নিত্যকাল 
স্থায়ী এবং রূপ পাঁরবর্তন করেন না” (8৪) আমার মনে হয় এই 
অক্ষরপুর;্ষ হল সাংখ্যদর্শন পাঁরকাঁজ্পত পদুরদ্ষ, অথাৎ মানদষের 
আত্মা । তা অনাদি স্থায়ী সত্তা এবং তার রুপ পাঁরবা্তত হয় না। 


&৩। গীতা ৷ ১৫। ১৬ 
8৪ একর্‌পতয়া যঃ কালব্যাপী ম ইত্যমরঃ 
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তারপর আসেন উত্তমপুরূষ। তাঁর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে 
এই বলে £ উত্তমপদুরুষ হলেন স্বতন্ত্র, তাঁকে পরমাত্মা বলা হয়। 
তান অব্যয় ঈশ্বর, তিন লোককে ব্যাপ্ত করে তিনি তাদের ধারণ 
করেন। (৫৫) এই ব্যাখ্যা হতেই অর্থ স্পষ্ট হয়ে যায়। তান 
সকল লোককে ব্যাপ্ত করে আছেন এবং সবাকছ ধারণ করে 
আছেন । কাজেই তান উপাঁনষদ পাঁরকজ্পিত ব্রহ্মের সমার্থবোধক। 
তাঁর অপর নাম আত্মা, জীবাত্া হতে পৃথক করবার জন্য তাঁকে 
পরমাত্মা বলা হয়। এ বষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে বলে মনে 
হয় না। 
চতুর্থ পুরুষ হলেন পুরুষোত্তম । তাঁর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে 
এই বলে ঃ যেহেতু আমি ক্ষর পুরুষের উপরে এবং অক্ষরপুরুষ 
হতে উত্তম, আম সংসারে ও বেদে পুরুষোত্তম বলে প্রচারত। (৫৬) 

বেদে পদ্র-যোত্তমের উল্লেখ আছে বলে মনে হয় না, তবে শ্রীকৃষ্ণ 
বে পর ষোত্তম বলে খ্যাত তা আমাদের জানা আছে । তান 
ক্ষরকে আতক্রম করেন, [তান অক্ষরপুরঃষ অথাৎ সাধারণ মানুষ 
হতে উৎক্ষ্ট। কাজেই তান পুরুষোত্তম। এইভাবে এখানে 
উপানষদের সর্বেশ্বরবাদ {ভিত্তিক ব্রহ্ম এবং একে*বরবাদ ভিত্তিক 

অবতারবাদ এক সঙ্গে স্থান পেয়েছেন । 

এখানে গাঁতার মুল প্রাতপাদ্যযে এীতহাসক পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে 
বিষ্ণুর অবতারর.পে স্থাপন করা এই প্রাতপাদ্যের সপক্ষে কিছু 
যুক্তি স্থাপন করা যেতে পারে । এই উদ্দেশ্য বিশেষ ভাবে প্রকট 
হয়েছে দশম ও একাদশ অধ্যায়ে । উপরে দেখা গেছে তিনটি অক্ষর 
পদুরদষের স্বীকৃত দেওয়া হয়েছে £ মানুষের আত্মা বা ব্যান্তমানুষ 
(যা হল সাংখ্যদর্শনের পদরদ্ষ ) ; দ্বিতীয়, সর্বব্যাপী প্রচ্ছননরূপে 
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.বত'মান ব্ৰহ্ম যাঁকে উত্তমপুরুষ বলা হয়েছে ; এবং পুরুষোত্তম রূপে 
শ্রীকৃষ্ণ । সুতরাং এখানে ঈশ্বর সম্বন্ধে তনাট ম্‌লতত্তর এসে 
পড়ে । অক্ষর ব্রহ্ম প্রকাঁতর নিয়ন্তা ঈশ্বর ( এখানে চতুভুজি 
বষ্যরুপে কজ্পিত ) এবং শেষে বিষ্ণুর অবতার রুপী পুরুষোত্তম 
বেশী মানব দেহধারী শ্্রীকৃ্কচ। এই অবতাররুপের প্রাধান্য 
প্রাতম্ঠিত করতে দেখান হয়েছে ক্‌ষ্ণ একাধারে এই তনাঁট তত্তবও : 
বটেন। শবশ্বের অন্তার্নীহত ধারকতত্তৰ 1হসাবে তান রক্ষা, 
চতুৰ্ভূজ বিষ্ুুরূপে তিনি বিশ্বের নিয়ন্তা এবং ব্যান্তত্ববিশিষ্ট 
ঈশবর এবং মানবদেহধারণ শ্রীকফ্চরূপে তান পুরুষোত্তম । এবার 
গীতার বচন উদ্ধৃত করে উপরের প্রতিপাদ্যের সমর্থক বাণ স্থাপন 
করাহবে। , ত 

দশম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের 1বভূতির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে । তাতে 
দেখান হয়েছে বিশ্বে যা কিছ: বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্ৰে চুড়ান্ত প্রকাশ 
তার মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ বরাঁজত ; সকল শান্তির মধ্যে তিনি প্রচ্ছন্ন 
ভাবে আঁধান্ঠিত। এইভাবে তাঁর সর্বব্যাপত্ব সূচিত হয়েছে। 
তার স:স্পন্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই অধ্যায়ের আরম্ভে । সেখানে 
অজন তাঁকে নিজ 'িভতর বিষয় বলতে অনুরোধ করে যা 
বলেছেন তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । তানি বলেছেনঃ 

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পাঁবন্রং পরমং ভবান্‌ । 

পুরুষং শাম্বতং 1দব্যমাদদেবং বভূম্‌ ॥ 

আথ্যন্তাম্‌ খাষয়ঃ সর্বে দেবার্য নারদপ্তথা । (৫৭) 

অথাৎ খাঁষগণ এবং দেবার্য নারদ আপনাকে পরম ব্রহ্ম, পরম 
ধাম, পবিত্র এবং পরম পুরুষ বিষয় ও দিব্য আঁদদেব রুপে বর্ণনা 
করেছেন। 

কফ যে তিনটি তত্তেই প্রকট তার একাদশ অধ্যায়ে উল্লেখ 
আছে । ক অজ:নকে যখন তাঁর বিশ্বরূপ দেখান তখন অজ+ন 
দুটি তত্তর একসঙ্গে আঁকার করলেন । প্রথম তন্ত তাঁর সর্ব- 
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ব্যাপী বশ্বর্প অথ রক্র্প। (৫৮) সেখানে তানি সর্কতঃ 
বিস্তৃত, অনন্ত ; তাঁর আদি মধ্য ও অন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। 
একই সঙ্গে অজ:ন তাঁর মধ্যে আবিজ্কার করলেন তাঁর চক্র গদাধারী 
করাঁটী রুপ ; অথাৎ ঈশ্বররপী বিষ্ণুকে আবিষ্কার করলেন । 
(৫৯) সেখানে তাঁর তেজোরাঁশ সর্বতঃ দীণ্তমান, সেখানে তাঁর 
প্রভা অনলাকদন্যাত। 

এই অধ্যায়ের শেষে অজ:নের অনুরোধে কৃষ্ণ জের চতুভূ্জ 
রূপ আবার পৃথকভাবে দেখালেন । (৬০) তারপর তান আবার 
পার্থসারাঁথ রূপ গ্রহণ করলেন । সুতরাং যান মানবদেহধারণ 
কঞ্চীতানই অবতাররূশপী পরুষোত্তম, তিনিই পুরাণের পাঁর- 
কাজ্পত বিষ্ণুরুপাী ঈশ্বর এবং সর্বব্যাপী বিশ্বের ধারকরুপে 
শতানই বিশ্বর£প ব্রহ্ম । এইভাবে গীতায় কৃ্ষকে উচ্চতম সম্মানে 
ভাষত করা হয়েছে । 

6 
গাঁতার মাততত্তৰ 

আমাদের দেশে জন্মবন্ধন হতে মহান্তকে পুুরুযার্থ, নিঃশ্রেয়স্‌, 
অপবর্গ প্রভীত নামে চাহ্নত করা হয়েছে। তাকে মন্তিতত্তরও 
বলতে পার ; কারণ, তার লক্ষ্য হল জন্মবন্ধনকে ছন্ন করা ॥ 
কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে ব্যান্তিসত্তা বা জাবাত্মার বিলোপ ঘটে । 
বিভন্ন ভারতীয় দর্শনে সাধারণত জন্মান্তর বন্ধন হতে মুক্তির 
পর যে অবস্থা কল্পনা করা হয় তাতে জীবাত্বার মুন্তির উত্তর 
আঁস্তত্ব সাধারণত স্বীকৃত হয়ে থাকে। তার দি ক্ষেত্রে মাত 
ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন উপানষদে মুক্তির প্রশব 
বিশেষ দাঁম্ট আকর্ষণ করেনি; কারণ, তখন জন্মান্তর আছে 
কিনা এ বিষয় কোনো বিশ্বাস গড়ে ওঠে নি। জন্মান্তর সম্বন্ধে 
নানা জল্পনা কল্পনা আছে মান । তব; দেখা যায় একাঁট তত্ত্ব 
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স্থাপিত হয়েছে যে হৃদয়ের কামনাগুলি যাঁদ পাঁরত্যাগ করা যায় 
তা হলে রন্বপ্রাপ্ত ঘটে । অথাৎ রন্ষের মধ্যে ব্যান্তসত্তা লয় হয়ে 
যায়। এই প্রাতপাদ্য সমর্থন করে এমন একট বাণী বৃহদারণ্যকে 
ও কঠ উপনিষদে পাওয়া যায়। (৬১) দ্বিতীয় ব্যাতক্রম হল গৌতম 
বুদ্ধের দর্শন। তান বলেন জন্মবন্ধন খাঁণ্ডত হলে মানুষের 
1নবণ হয়। 

অন্য দর্শনগযীলতে জন্মবন্ধন খন্ডন হবার পরও ম্দস্তি-উত্তর 
অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় । তবে বাভন্ন দর্শনে মুক্ত অবস্থার প্রকৃতি 
সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা স্থাপন করা হয়েছে । সাংখ্য-যোগ দর্শনের 
মতে প্রকৃতির সাঁহত পুরুষের যোগ ছন্ন হলে পুরুষ স্বরপে 
[ফিরে যায়। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন অনুসারে জীবাত্মা নিত্য; 
কাজেই মুক্ত অবস্থায় তার অস্তিত্ব অক্ষুগ্ন থাকে। তখন তার ‘দুঃখের 
আভ্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটে ৷৷ অদ্বৈত বেদান্তের মতে ম্ান্তর পর 
জীবাত্মার ব্রন্মে লয় প্রাপ্ত ঘটে না, আত্মা বিধেয় অবস্থা ভোগ করে । 
জৈন দর্শন অনুসারে ম্যান্তর পরে জীবাত্মা কৈবল্য রুপ’ পায়। 
পৌরাণিক হিন্দুধর্মের ধারণা অনুসারে. জন্মবল্ধন খণ্ডন 
হবার পর জীবাত্মার ঈশ্বরের সাঁহত সালোক্য বা সামীপ্য 
ঘটে । 

গীতায় এই মনোভাবের ব্যাতিক্রম লাঁক্ষত হয়। তা বলে জন্ম 
বন্ধন হতে মুক্তি ঘটলে জীবাত্মা ব্ৰহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং 
এখানে তা প্রার্চান উপাঁনষদের মত।অন£সরণ করে। এই ধরনের 
মত গড়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল তার সমার্থত বাসনাহীন সাধনার 
দষ্টভাঙ্গির প্রভাবে । ধর্ম সাধনায় তা আর্ত ও অথার্থার দৃষ্ট 
ভঙ্গি পাঁরহার করে সকল কামনা বর্জন করতে উপদেশ দিয়েছে 
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বলেই পাঁরণাততে ব্রল্মে বিলয় প্র্ণাপ্তকেই পঢুরনষার্থ বলে গ্রহণ 
করতে 'দ্বধাবোধ করোঁন। এই লক্ষলাভের মার্গও সেখানে 
বার্ণত হয়েছে । সুতরাং তাকে গীতার মমুন্তিতত্তৰ বলতে পার | 

এই ম্ট্ান্তমার্গ স্বার্থ প্রণোদিত কামনাভোগের জীবন বর্জন 
করে, কর্মফলে উদাসীন থেকে কর্তব্যকর্ম সম্পাদন দিয়ে শুর ৷ 
কর্মসন্যাস নয়, কর্মফল সন্াসই হল এই জাধনমার্গের প্রথম ধাপ । 
বদ্বতীয় পদক্ষেপ হল শ্রীকৃষ্ণের প্রীত অহৈতুক একনিষ্ট ভান্ত। 
কর্মফল শ্রীকূ্ণকেই অর্পণ করবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে । এই 
ব্যাবস্থা নচ্কাম কর্মসাধনার সহায়ক । তৃতীয় অবস্থায় ভাক্তদ্বারা 
শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি আকর্ষণ করতে পারলে বলা হয়েছে তাঁন ভক্তের 
মনে জ্ঞান সণ্টার করেন। এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলে চতুর্থ অবস্থায় 
মুক্তি লাভ হয় এবং মৃত্যুর পর জন্মবন্ধন হতে মস্ত হয়ে জ'বাত্মা 
রন্ষে বিলীন হয়। এই হল গীতার প্রাতপাদিত মুক্তির মার্গ 
এবং প্রকৃতি । 

এইবার আমাদের এই প্রাতপাদ্য গীতা হতে উদ্ধৃত সমর্থক 
বাণী উদ্ধৃত করে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করব। প্রথম পদক্ষেপ 
শহসাবে কর্মত্যাগ নয় কর্মফল ত্যাগ করতে বলা হয়েছে। 
কর্মফল সন্ন্যাস যে উৎক্ষ্টতর সে বিষয় গাঁতায় স্পষ্ট উন্ত 
আছে। বলা হয়েছে, এই দুয়ের মধ্যে কর্মসন্ন্যাস হতে কর্মযোগ, 
অথংি কর্মফল সন্ব্যাসের উৎকর্ষ বেশী । (৬২) 

কর্তব্য কর্মের ফল শ্্রীকৃষ্ণে অর্পণ করলে নচ্কাম কর্মযোগ 
সাধনা সহজসাধ্য হয়। আবার ঈশবরগত প্রাণ হলে কামনা ত্যাগ 
করাও সহজ হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ অজনকে উপদেশ দিয়েছেন তাঁর 
উপর সকল কর্মফল অর্পণ করে কর্মফলে উদাসীন থেকে কর্ম 
করতে । (৬৩) 


৬২1 তয়োঙ্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো 'বাঁশষযতে । গীতা । &। ২ 
৬৩। মায় সব্বাণ কর্মাণ সন্ন্যস্যাধ্যাত্ম চেতমা । 


নিরাশ! নি'মমো ভূত্ব যুধ্যস্ব 1বগতজবরঃ1॥ গীতা ৬। ৩০ 
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শ্রীকৃষকে একনিষ্ঠ ভান্ত এবং কর্মফল সন্ন্যাস দ্বারা সন্তুষ্ট 
করলে, তান অনুকম্পা হেতু ভক্তের অজ্ঞান 1তাঁমর দুর করে 
দেন এবং তত্ত্বজ্ঞান সণ্টার করেন। প্রাসাঙ্গিক শ্লোকাঁট বলেঃ 
“তাদের প্রাত অনুকম্পা বশত অজ্ঞান হেতু তাদের মনে যে 
অন্ধকার সাত হয়েছে তাকে দুর কার, তাদের অন্তরস্থ জ্ঞানদীপ 
তখন ভাস্বর হয়ে ওঠে ৷? (৬৪) 

সুতরাং ভান্তর পথেই ঈশ্বরের ক্‌পায় তত্তবজ্ঞান লাভ হয়__ 
এই হল গীতার প্রাঁতপাদ্য। তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলে ভন্ত বুঝতে 
পারে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাঁত কিরুপ। তান যে একাধারে ব্রহ্ম, 
শৃবফ্ুরুপাঁ ঈশ্বর এবং অবতাররূপী শ্রীকৃ্ক তা ভক্তের হৃদয়ঙ্গম 
হয়। ফলে ম্ান্তলাভ করে ভন্ত তাঁর মধ্যেই প্রবেশ লাভ করে। 
প্রাসা্গক শ্বোকাঁটর অন:বাদ এই দাঁড়ায় £ “ভক্ত দ্বারা আমাকে 
জানে, বস্তুত আম কে এবং আমার মহত্ব কতখানি তা বোঝে। 
তারপর আমার মূলপ্রকাতর পাঁরচয় লাভ করে আমার মধ্যে 
প্রবেশ করে 1” (৬৫) 

শ্ৰীকৃষ্ণে প্রবেশ করার অর্থ যে রন্ষে লয়গ্রাপ্ত তা গাতার 
অন্যস্থানে স্পষ্ট বলা হয়েছে। প্রাসাঁ্গক শ্রোকাটর অনবাদ এই £ 
“আমাকে যে একনিষ্ঠ ভাবে ভন্তিযোগে সেবা করে সে তনাঁট 
গুণের উদ্দ্ধে উঠে ব্রন্মের পদপ্রাপ্ত হয়।. (৬৬) এতেও যাঁদ মনে 
নাশ্চিত হওয়া শস্ত হয় যা গীতার মযান্তি হল ব্রহ্মে লীন হওয়া, তা 
হলে আরও একটি শ্রোকের উল্লেখ করা যেতে পারে । এখানে বলা 


$৪। তেষামেবান? কম্পার্থয হমজ্ঞানজংতম: | 

না শয়া ম্যাত্ম ভাবস্ছে জ্ঞানদীপেন ভাঙ্বরে ॥ গীতা ১০। ৬৯ 
৬৫। ভক্ত্যা মামাঁভজানাত যাবান্‌ যশ্চাঁন্ম তত্তবতঃ ৷ 

ততো মাং তত্তবতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম,॥॥ গীতা 1১৮ 166 
৬৬। মাং চ যোহব্যাভিচারেণ ভান্তষোগেন সেবতে । 

স গণেনে সমতা তৈভ্যভান-রন্মভূয়য়ে কঞ্পতে ॥ গীতা | ১৪।২৬ 


২৩৫ 


হয়েছে নিচ্কাম কর্মসাধনার ফলে যে শান্তি হয় তাকে 'রাহ্মী 
স্থিত’ বলা যেতে পারে। তা গৌতম বুদ্ধ পাঁরকাঁজ্পত “ব্রহ্ম- 
বিহারের’ সাঁহত তুলনীয় । “প্যান এই অবস্থায় উত্তীর্ণ তাঁর 
সম্বন্ধে বলা হয়েছে £ হে পার্থ, এই ব্রাহ্ষমী "স্থিতি এই সাধকের 
মন আঁধকার করলে আর তা হতে ভ্রষ্ট হয় না ; সেই সাধক এখানে 
অবস্থান করে মৃত্যুকালে রহ্ম নিবাণ লাভ করেন ।” (৬৭). 

এও বলা যেতে পারে যে পাঁরণাঁততে 1নচ্কাম কর্মযোগ এবং 
ভান্তযোগের সাহায্যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করলে দূরকম ফলগ্রাপ্তর কথা 
বলা হয়েছে । অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৫০ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে 
সাধক কৃষ্ণের মধ্যে প্রবেশ করেন, আবার চতুর্দশ অধ্যায়ের ২৬ 
সংখ্যক শ্বোকে বলা হয়েছে তান ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত হন। শীকন্তু এই 
অসঙ্গাতর একটা সমাধান আছে। কৃষ্ণ বলছেন তান তন তত্তেৰ 
আছেনঃ ব্রহ্মতত্ব, ঈশ্বরতত্তর এবং অবতারতত্তররূপে পুরুষোত্তম 
তত্তেব ৷ প্রশ্ন হল, এদের কোন তত্তেৰে সাধক বিলীন হন। যাক 
দ্বারা বোঝা যায় যে অবতার তত্তে নয় ; কারণ তা এতিহাসিক 
রুপ ঈমবরতত্তের নয় ; কারণ ঈশবর ভক্ত হতে পৃথক । কাজেই 
তা ব্হ্মতত্তর হতে বাধ্য । এই কথাই শেষের উদ্ধৃত শ্লোকে স্পষ্ট 
ভাবে বলা হয়েছে । এখানে স্পচ্টই বলা হয়েছে, ভক্ত ‘ব্রহ্ম নিবাণি- 
মৃচ্ছাত”, অথাৎ রন্ষে 1নবাণ প্রাপ্ত হয়। খা” ধাতুর অর্থ হল 
যাওয়া, পেশছান। 

মানুষ নিজেকে সব থেকে বেশ! ভালবাসে । তাই মৃত্যুর পরে 
সে একেবারে বিলীন হয়ে যায় ভাবতে পারে না। সেই কারণে 
বেশীর ভাগ দর্শনেই মুক্ত অবস্থাতেও জীবাত্মার অস্তিত্ব থাকে 
কল্পনা করা হয়। গাঁতায় তা হয়নি; কারণ, তা একটি অতি 
উচ্চ আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত | স্বার্থবোধ ও অহমিকাবোধকে 
নমল করতে তা বিশেষভাবে উপদেশ দিয়েছে । কামনা নিয়ে 


৬৭। এষা ব্ৰাহ্মী ন্থাতঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমৃহ্যান্ত ৷ 
দ্থিত্বা স্যামন্তকালেহাঁপ ৱন্ম নিবাণ মচ্ছাত।। গীতা ৷ ২।৭২ 
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উপাসনা করাকে তা ব্যবসায়া'ত্মকা বাঁদ্ধপ্রণোদত বলে নিন্দা 
করেছে। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত মনীষী এলবার্ট আইনস্টাইনের 
একটি ীন্ত উদ্ধৃত করা যেতে পারে । . তান বলেছেন £ “যারা 
দূর্বল চজ্' তারাই হয় ভরে, না হয় তুচ্ছ অহমিকাবোধ হেতু 
মরণোত্তর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে’ (৬৮) বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানক 
গীতার সমর্থন করেন। 


by! Feeble souls harbour such thoughts (survival after 
death ) through fear or 1idiculous egotism. 
New York Times, Obituary 19.4. 1955 issue 
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একাদশ অন্যাস 
মহাভারতের মর্ম কথা 
১ 
ধর্ম ও মনয্যর সংঘাত £ য্বাধাষ্ঠর বনাম দুযেধিন 


মহাভারতের আ'ঁদপর্বের অন্ক্রমাণকায় দুটি মূল্যবান মন্তব্য- 
পাওয়া যায়। তাই 'দিয়ে এই অধ্যায়ের আলোচনা আরম্ভ 
হতে পারে। প্রথম মন্তব্যে বলা হয়েছে ‘দ:যেধিন হলেন মন্যুময় 
মহাব্‌ক্ষ’ এবং 'দাঁধন্ঠির ধর্মময় মহাব্‌ক্ষ*। অথাৎ মহাভারতের 
মুল কাহিনী হল মনদ্য বা ঈষরি সঙ্গে ধর্ম বা ন্যায়সঙ্গত আঁধকারের 
সংঘর্ষ। দ্বিতীয় মন্তব্য হল, তাতে অনেক মহৎ বিষয় আলোচিত 
হয়ে তা ভার হয়ে উঠেছে বলে তার নাম মহাভারত হয়েছে 
মিহত্তৰাদ্‌ ভারত্বাচ্চ মহাভারতমন্চ্যতে ৷? এই দুটি মন্তব্য কতখানি 
সমর্থনযোগ্য তা আমরা বিচার করে দেখতে পারি ৷ 

প্রথম প্রশ্ন হল দুযোধন সত্যই ঈষার প্রতীক কনা এবং 
যুধিষ্ঠির ন্যায়ধর্মের প্রতীক কিনা । তাঁদের বিষয় ভাল করে 
বুঝতে হলে যে পাঁরবেশে মহাভারতের এই দুই মূলচার্র স্থাপিত 
হয়েছিলেন তার সাহত কিছ; পাঁরচয় হওয়া প্রয়োজন। ভাগ্যের 
এমন বিড়ম্বনা যে দুষেধিন এমন পাঁরাস্থাততে জন্মগ্রহণ করেছিলেন 
যাতে ব্দাধান্ের প্রাত ঈষপিরায়ণ হওয়া তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। 
বাচ্রবার্ষের ক্ষেত্রজ পররুপে কুরদবংশে দুই সন্তান জন্মালেন। 
ধতরাষ্ছ্ জোম্ঠ ; কন্তু জন্মান্ধ বলে রাজ্য পেলেন না, অনুজ পাণ্ডু 
রাজপদে আঁধাষ্ঠত হলেন। ভাগ্য আরও বাধা সৃষ্টি করল। 
দুযেধিনের আগেই ফ্দাধষ্ঠির জন্মগ্রহণ করলেন। ফলে ভবিষ্যতে 
রাজপদের উত্তরাধকার হিসাবে তাঁর পথে বাধা সৃষ্টি হল। 
তারপর পাণ্ডু হঠাৎ অকালে মারা গেলেন । উভয় ভ্রাতার সন্তানগন 
নিতান্তই ?শশদ হওয়ার ধূৃতরাস্ট্র রাজ্যভার গ্রহণ করলেন। 
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দেখা যায় দুযোধনের পাণ্ডবগণের প্রাত শবদ্বেষ ভাব শৈশব 
হতেই সাকরয় ছিল। পিতার মৃত্যুর পর পাণ্ডবগণ যখন হাঁন্তনা- 
পুরে কৌরবদের সাঁহত একসঙ্গে বাস করত তখন সকলে মলে 
একবার গঙ্গার তরে প্রমাণকো?ট নামে জলব্রীড়ার উদ্দেশ্যে নীর্মত 
স্থানে জলক্লীড়া করতে গিয়েছিল । সেখানে দুযোধন ভোজন 
এবলাসী ভীমকে বিষ 'মাশ্রত খাবার খাইয়ে শনস্তেজ করে 'দয়ে 
লতা 'দয়ে হাত-পা বেধে জলে ভাসিয়ে শৃদয়েছিলেন। স্পষ্টই 
বোঝা যায় ভীমকে তান হত্যা করতে চৈয়োছলেন ।॥ ভাগ্যক্রমে 
নাগরাজ বাসুকীর সুশ্রষায় তান সমস্থ হয়ে {ফরে এলেন । (১) 

তারপর দ্রোণের তত্ত্বাবধানে একশত পাঁচ ভাই একসঙ্গে অন্ত 
{বিদ্যা শিক্ষা করলেন। অন্রাবিদা আয়ত্ত হবার গর শিষ্যদের 
পারদাঁশতা দেখাবার উদ্দেশ্যে দ্রোণাচা্য' একাট প্রদর্শনী য্দ্ধ- 
ক্রীড়ার ব্যবস্থা করেন । সেখানে অজধনের ধনযীর্কদ্যায় অসাধারণ 
অধিকার দেখে সকলে মধ হল ৷ এমন সময় নাটকীয় ভাবে কর্ণ 
সেই প্রেক্ষাক্ষেন্ে প্রবেশ করে অজনকে ছন্দব্য-দ্ধে আহ্বান করলেন। 
তখন কপাচার্য এসে বাধা দলেন। 1তাঁন বললেন, অখ্যাত কুলের 
মানুষের সঙ্গে রাজবংশের ছেলে যদদ্ধ করে না! আগে কর্ণ তাঁর 
পারচয় দিন । (২) কর্ণ তখন লঙ্জা পেলেন, পাঁরচয় দেবার মত 
তাঁর বকছু হিন না। দুযেধিন তখন এক দহা সুযোগ পেয়ে 
গেলেন কর্ণের সঙ্গে মিন্রতা স্থাপনের ! তান সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ 
দেশের রাজপদে তাঁকে আভবিন্ত করে অঞ্জনের সমকক্ষ এক 
যোদ্ধার সঙ্গে মৈন স্থাপন করে নিলেন (৩) 

তারপর দেখি ধৃতরাম্ট্র কর্তব্য বুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে 
য্াধান্ঠিরকে যুবরাজ পদে আঁধাণ্ঠত করলেন ॥ যীধাষ্ঠরের এই 
সৌভাগ্য দুযোধনের সহাহল না। {তান িরোচনের সাহায্যে এক 
NN ia ONE TTT TE 
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চক্রান্ত করলেন। উদ্দেশ্য, পাণ্ডবদের মাতা কুন্তীসহ হত্যা করা । 
বারণাবতে একটি জ্দূশ্য গৃহ নিমণি করা হল ; কিন্তু তার 
উপাদান জতু, যা সহজেই জলে । ঠিক হল সেখানে পাণ্ডবদের 
বাস করতে পাঠাতে হবে এবং তাতে আগুন লাগিয়ে পান্ডবদের 
পড়িয়ে মারতে হবে । কিন্তু পাণ্ডবরা ত এমনি যেতে চাইবে 
না। তাই তিনি পিতা ধৃতরাষ্ট্রকে অনুরোধ করলেন পাণ্ডবদের 
মাতা সহ বারণাবতে' গিয়ে নূতন নির্মিত গৃহে বাস করতে 
নির্দেশ দিতে । (৪) 

তাই হল, কিন্তু জতুর গন্ধ পেয়ে দুযোধনের তাঁদের সেখানে 
বাস করতে পাঠাবার উদ্দেশ্য কি তা পাণ্ডবরা ধরে ফেললেন। 
তাঁরা দেখলেন, দুযোধনের বোরিতা এত তীব্র যে তাঁদের জীবনই 
বপন হতে চলেছে। তাই যুধিষ্ঠির ঠক করলেন সড়ঙ্গ কেটে 
বনে পালিয়ে গিয়ে] তাঁরা আত্মগোপন করবেন। এই উদ্দেশ্য 
তাঁরা জতুগ্‌হে রাতে আকস্মিকভাবে আগুন লাগিয়ে বরোচন এবং 
পাঁচ পুত্র সহ এক মাতাকে মদ্যপান হেতু অচৈতন্য অবস্থায় ফেলে 
রেখে পালিয়ে গেলেন। (৫) অগ্নিদগ্ধ হয়ে তাদের মৃত্যু ঘটলে 
লোকে ভাবল পাণ্ডবরা অগ্নিদগ্ধ হয়ে মাতা সহ মারা গেছেন। 
দুযেধিন নিশ্চিন্ত হলেন। ওাঁদকে পাণ্ডবদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল । 
তাঁরা আত্মগোপনকে আরও নিশ্চিত করবার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণের বেশে 
অভ্ঞাতবাস শুরু করলেন। ঁ 

তারপর আকাস্মিকভাবেভাগ্যের আনুক্‌ল্যে পাণ্ডবদের অবস্থার 
পরিবর্তন ঘটল । পাণ্টাল দেশের রাজা দুপদ তাঁর কন্যা দ্রৌপদীর 
স্বয়স্বর সভার আয়োজন করলেন । ব্যবস্থা হল, যে পাণপ্রার্থ 
একটি দুঃসাধ্য লক্ষ্য ভেদ করবেন তাঁকেই দ্রৌপদী বরণ করবেন। 
সেই সভায় কৌতূহলের আকর্ষণে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে পণ্চপাণ্ডব 


1 
উপস্থিত ছিলেন । কোনও ক্ষত্রিয় লক্ষমভেদ করতে পারলেন না। 
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তখন কর্ণ এীগয়ে এলেন ; কিন্তু দ্রৌপদী তাঁকে অপমান করে 
{ফারিয়ে ?দিলেন। তান বললেন, আম সৃতপহ্রকে বরণ করব 
না। (৬) শেষে ব্রান্দণবেশী অজ$ন লক্ষ্য ভেদ করে দৌপদীকে 
লাভ করলেন। মাতা কুন্তীর একা ভ্রান্তি হেতু পাঁচ ভ্রাতা 
দ্রৌপদীর পাণগ্রহণের প্রস্তাব গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। দীর্ঘ 
আলাপ-আলোচনার পর দ্রুপদ সেই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। 
দ্রৌপদী পণ্চপাঁত লাভ করলেন। 

এই নূতন ঘটনা পাণ্ডবদের জন্য অন.কূল পাঁরবেশ রচনা 
করল। তাঁরা এখন আর সহায়সম্বলহীন রইলেন না। এক 
পরাক্রমশালী রাজার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হয়ে বসলেন। ধৃতরাষ্ট 
তখন বংশের উভয় শাখার কল্যাণের জন্য একাঁট সন্তোষজনক 
ব্যবস্থা করলেন। "তান রাজ্যের খাণ্ডবপ্রন্থ অংশ যাধাজ্ঠরকে 
{দয়ে তাঁকে তার রাজপদে আঁধাষ্ঠত করলেন। নুতন রাজ্যের 
রাজধানী স্থাপিত হল ইন্দপ্রচ্থে। স্থায়ী শান্তির জন্য তাই ছিল 
উপযূ্ত ব্যবস্থা । এই ব্যবস্থাটি পিতামহ ভীচ্মের অনুরোধে গৃহীত 
হয়োছিল। 

এাঁদকে খাশ্ডবপ্রস্থের রাজপদে যুধিষ্ঠির আঁধাষ্ঠত হয়ে আঁত 
অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর খ্যাত ও প্রতিপত্তি লাভ করলেন। তার- 
পর নারদের উপদেশে তাঁরা রাজসয় যজ্ঞের ব্যবস্থা করলেন। 
ময়দানবের তত্বাবধানে যে নূতন প্রাসাদ নার্মত হল তা স্ফাঁটিক 
'দয়ে বাঁধান। তার চোখ-ঝলসান র:প। রাজস্‌য়যজ্ঞের সভায় সকল 
রাজা আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন, বহ: বিশিষ্ট মানুষ আঁতাঁথ হয়ে 
এলেন। দযেধিনও ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হিসাবে একজন বিশিষ্ট 
আঁতাঁথ । +তাঁন সভায় যাবার পথে স্ফাঁটকের সঙ্গ জলাধারের 
প্রভেদ বুঝতে না পেরে হাস্যকর আচরণ করে বসে ক্ষুব্ধ হলেন। 
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ঈষার দহনে "রুষ্ট হয়ে তিনি স্পষ্টই বললেন, “পাণ্ডবদের রাজ্য 
গৌরব, বিরাট সম্পদ এবং এমন সমারোহে অন্নষ্ঠত রাজসূয় যজ্ঞ 
দেখে কার না গান্রদাহ হবে ?” (৭) কাজেই পাণ্ডবদের সর্বনাশ 
করতে তান নূতন চক্রান্ত করলেন । 

মাতুল শকুনির সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক হল য্বাধন্ঠিরকে 
অক্ষক্রীড়ায় আমন্ত্রণ করা হবে ; দুযোধনের পক্ষে শকুনি খেলবেন 
এবং য্দাধাষ্ঠরকে হারিয়ে পণ হিসাবে তাঁর সর্বস্ব হরণ করবেন । 
মাতুল অক্ষক্রীড়ায় এমন দক্ষ যে তাঁর জয় সুনিশিত। যাঁদও 
অক্ষক্রীড়ায় নিমান্ব্রিত হলে তা গ্রহণ করবার একটিরীতি সেকালের 
সমাজে প্রচলিত ছিল, তব দযোধনের ভয় ছিল যুধিষ্ঠির নমন্তরণ 
প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। সেই সম্ভাবনাকে নমল করবার জন্য 
দুযেধিন পুত্রবৎসল পিতাকে 'দয়ে বিদুর মারফত নিমন্ত্রণাট 
পাঠালেন । য্যাধাষ্ঠর বললেন, ' ““দনযতক্রীড়ায় কলহ অনিবার্য, 
তাই আমার তা ভাল লাগে না। (৮) তবে যেহেতু আমন্ণ পেয়েছি: 
আমি তা গ্রহণ করব ; আমার তাই ব্লত।” (৯) 

সুতরাং দয্যতক্রীড়া অনুষ্ঠিত হল। যুধিষ্ঠির হারলেন। 
পণ ছিল হারলে চার ভাই সহ তান দুযোধনের দাসত্ব স্বীকার, 
করবেন এমন কি দ্রৌপদাঁও তাঁর দাসী হবেন। ভীম দ্রৌপদীকে 
গণের বিষয় করার জন্য য্দাধন্িরকে ভৎর্সনা করলেন। কোনও 
ফল হল না। যুধিষ্ঠির পরাজিত হবার পর এবজয়ে উল্লাসত 
হয়ে দুঃশাসন দ্রৌপদীকে অল্তঃপর হতে সভায় বলপুর্বক টেনে 
এনে লাঞ্জিত করলেন। সবাই নীরব দর্শক হয়ে রইলেন, এমন 
কি পিতামহ ভীম্ও প্রাতকারে অক্ষমতা জ্ঞাপন করলেন। প্রাতবাদ 
করলেন কেবলমাত্র দুযোধনের অন্যতম ভ্রাতা বিকর্ণ। তিনি 
বললেন, যেহেতু ত্রৌপদী পাণ্ডদের সাধারণী ভাষা যাধাষ্ঠিরের 
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একা তাঁকে পণ করবার আঁধকার নাই। (১০) শেষে এতখান 
অনাচার ধৃতরাস্ট্রের ভাল লাগল না। তিনি দ্রৌপদী সহ পাঁচ 
ভ্রাতার মুক্তি দলেন। 

দুযেধিন দমবার পাত্র নন। তান একই কৌশল প্রয়োগ করে 
আবার পাণ্ডবদের অপসারণ করতে চাইলেন ॥ এবার বদর, 
অশ্বথামা, ভূঁরশ্রবা, ভীঙ্ম এবং বিকর্ণ দ্বিতীয়বার দযতক্রীড়ার 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে ধৃতরাস্ট্রকে অনুরোধ করলেন । 1কন্তু 
পূতবৎসল পিতা সে অনুরোধ রাখলেন না, তিন সম্মতি দিলেন । 
(১১) এবার ঠক হল পাণ্ডবরা হারলে তাঁরা দ্বাদশ বৎসর নিবাসন 
হবে; তার মধ্যে এগার বৎসর বনবাসে যাপন করতে হবে এবং 
শেষের এক বংসর অজ্ঞাতবাস করতে হবে। যুধিষ্ঠির আবার 
হারলেন। কাজেই প্রতিশ্রীত অনুসারে চার ভ্রাতা ও দ্রৌপদী সহ 
বনবাসী হলেন। য্াধাষ্ঠরের রাজ্য দুযোধন অধিকার করলেন । 
৷ পান্ডবদের বনে নিবাঁসত করেও যেন দুযোধনের ঈষার দাহ 
শনবাগপত হয় না। পাণ্ডবদের বনবাস জীবন কেমন কষ্টে 
কাটছে তা স্বচক্ষে দেখে উপভোগ করবার জন্য সদলে বনে শিকার 
করতে গেলেন। দ:ভাগ্যক্রমে তাঁর বপদ ঘটল । এক 
গন্ধবের সাঁহত বিবাদের ফলে পরাজিত হয়ে তাঁর হাতে তান 
বন্দী হলেন। শেষে যদুধিষ্ঠিরের সহায়তায় পাণ্ডবদের সাহয্যে 
মুক্ত হলেন । পাণ্ডবরা তখন দ্বৈতবনে বাস করাছিলেন। 

শেষে দ্বাদশ বর্ষ নিবাসনের প্রাতশ্রতি পালন করে ফিরে 
এসে যাাঁধান্ঠির জের রাজ্য দাবী করলেন। দুযোধন 
সম্মত হলেন না। কৃষ্ণ মধ্যস্থতা করলেন, কিন্তু অবমানত হয়ে, 
ফিরে এলেন। ধৃতরাম্ট্র ও গান্ধারী দনযেধিনকে তরস্কার 


১০। সাধারণা চ সর্বেষা। গাণ্ডবানাসাঁনান্দতা । ২। ৬৮ । ২৩ 
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করলেন। তাতেও ফল হল না ।.1পতা-মাতা সহ 1হতাকাঙ্কীদের 
সকল অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হল। শেষে য্ধাষ্ঠর আত্মীয়দের 
মধ্যে সংঘর্ষ নিবারণের জন্য পাঁচ ভ্রাতার ভরণ-পোষণের জন্য মাত্র 
পাঁচটি গ্রামের আধকার চাইলেন । দুযোধন তাঁকে ভুল বুঝলেন, 
ভাবলেন যুধিষ্ঠির ভয় পেয়েছেন, তাঁর সৈন্য বল এবং প্রাতপান্তি 
তাঁকে সন্বস্ত করেছে। (১৩) তাই আরও দৃঢ়তার সাঁহত সে প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করলেন। সূতরাং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মধ্য দিয়েই 
পাণ্ডবদের ন্যায়সঙ্গত দাবীর মীমাংসা হল। 

যুদ্ধের শেষ দিকে কর্ণের মৃত্যুর পর কৃপাচার্য দুযোধনকে 
সন্ধি করতে বললেন; কিন্তু তিনি সম্মত হলেন না। মনে হয় 
এইখানেই তিনি একবার মাত্র মহৎ বংশের এীতহ্যের প্রতি সম্মান 
'দেখিয়োছলেন। তানি বললেন, দীর্ঘজীবন ভরে ত বহু ভোগ 
করেছি, এখন আর সন্ধি করে য্াধাষ্ঠরের দাস হয়ে থাকতে চাই 
না। (১৪) 

সুতরাং উপরের বিশ্লেষণ হতে দেখা যাবে বাল্য হতে 
দুযোধনের আচরণ নয়ান্লিত হয়েছে একটিমাত্র উদ্দেশ্য দ্বারা ৪ 
পাণ্ডবদের বিনাশ করা বা বিকজ্প সর্বস্বান্ত করা। তার প্রেরণা 
জ্বাগয়েছে তাঁর তাঁর ঈষাঁবোধ। কাজেই তাঁকে 'মনযুময় মহাব্‌ক্ষ’ 
বলা অসঙ্গত হয় না। 

অপরপক্ষে যুধিষ্ঠির তাঁর আচরণে রা ও 
উদারতা দেখিয়ে এসেছেন। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করা যেতে পারে । যৌবরাজ্যে আধাষ্ঠত হবার পর দুষেধিনের . 
প্ররোচনায় ধৃতরাজ্ট্র য্ণাধাঞ্ঠিরকে বারণাবতে গিয়ে বাস করতে 


১৩। য্যাধান্ঠরঃ পুরং হত্বা পঞগ্রামান২স যাচাঁত ৷ 
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অনুরোধ করলেন ৷ যুধিষ্ঠির আপত্তি করলেন না, তান সম্মত 
হলেন। বললেন, ধৃতরাজ্ট যখন নির্দেশ দিয়েছেন নিশ্চয় যাব৷ 
(১৪) সেখানে গয়ে যখন আগীবড্কার করলেন তাঁদের মাতা সহ 
অগ্নিদগ্ধ করে মারার চক্রান্ত হয়েছে তখন নিরাপত্তার জন্য মাতা 
সহ ভ্রাতাদের নিয়ে আত্মগোপন করলেন। 

দ্রৌপদীর সাঁহত বিবাহের পর ধূতরাম্ট্র যখন য্াধান্ঠরকে 
খান্ডবপ্রন্থের রাজপদে আঁধচ্ঠিত করলেন, তখন “তান অনুগত 
ভ্রাতৃগণের বীর্যবলে রাজসুয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে এতখাঁনি 
প্রাতষ্ঠা লাভ করলেন যে দৃযোধনের তা অসহ্য হয়ে উঠল । [তান 
যাধাম্ঠিরকে অক্ষক্রীড়ায় আহ্বান করলেন। যাঁধান্ঠির সে নিমন্ত্রণ 
গ্রহণ করলেন ৷ অনেকের ধারণা, তিনি অক্ষক্রীড়ায় অত্যন্ত আসন্ত 
ছিলেন বলেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে নিজেদের সর্বনাশ ঘাটয়ে 
ছিলেন। কিন্তু যা তথ্য পাওয়া যায় তা এই অপবাদ সমর্থন 
করে না। প্রকৃত তথ্য হল এ খেলায় আভর্ীচি না থাকলেও 
কর্তব্যবোধে তাতে বিপদ আছে জেনেও তান খেলতে সম্মত হয়ে- 
1ছলেন। এ শবষয়ট পাঁরহ্কার হয়ে গেছে অজ:নের মন্তব্য হতে । 

বনে যাবার অব্যবাহত পরেই পাশা খেলতে সম্মত হবার জন্য 
ভীম যুিম্ঠরকে ভৎর্সনা করছিলেন অজন তখন এই বলে তার 
প্রীতবাদ করোঁছলেন ক্ষত্িয়ের কর্তব্য হল দ্যতক্লীড়ায় আহত 
হলে তা প্রত্যাখ্যান না করা। য্দাধাচ্ঠির সে কর্তব্য পালন করেছেন; 
তা মহৎ কীতিস্বরুপ ৷ (১৬) স্দতরাং দেখা যায় ক্ষা্য়ের ধর্ম 
পালন করতেই য্াধন্ঠির দযতক্রীড়ায় সম্মত হয়োছলেন। 

+দ্বতীয়রার অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হবার ফলে পাণ্ডবদের বন- 
বাসে যেতে হল। তাঁরা প্রথমে দ্বৈতবনে বাস করতে গেলেন । 
ভীম িল্তু এইভাবে বনবাসের শর্ত মেনে নেবার বিরদ্ধে প্রতিবাদ 


১%। তত্র যাস্যামো ধ্‌তরাষ্ট্রস্য শাসনাৎ। আঁদপর্ব ৷ ১৭৩ ৷ ১৫ 
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করলেন। তান বললেন, ধর্মপথে নয়, খজুভাবে নয়, অক্ষের 
জালে ফেলে দুযোধন আমাদের রাজ্য হরণ করেছে । (১৭) আর 
তুম ধর্ম ধর্ম করে এই র্লীবের মত আচরণ বরণ করলে। (১৮) 
আমাদের উচিত কৌরবদের বনাশ করে সমন্ত রাজ্য জয় করে 
নেওয়া | (১৯) 

যুধিষ্ঠির তখন প্রত্যুন্তরে দপ্ত ভাষায় বললেন, তুমি জেনে রাখ, 
আমার প্রাতিজ্ঞা ঃ আমি সত্যকে, ধর্মকে, অমৃত বা জীবন হতে 
বেশী মূল্য দই ; রাজ্য, পুত্র, বশ, ধন-_এরা ধর্মের কণামাত্রেরও 
সমান মূল্যবান নয়। (২০) য্াধান্ঠচরের জীবনবেদ এমন স্পষ্টভাবে 
আর কোথাও ঘোষিত হয়নি । 

বনবাস কালে দদযেধিন যখন পাণ্ডবদের দুর্দশা স্বচক্ষে দেখে 
উপভোগ করতে গিয়োছল তখন গন্ধর্বরাজ চিন্রসেনের সাঁহত 
তাঁর বিবাদ হয়। চিন্রসেন তাঁকে পরাজিত করে বন্দী করেন । 
তখন দুযেধিনের অমাত্যগণ য্যাধান্ঠরের শরণাপন্ন হন। ভীম 
তাঁদের প্রত্যাখ্যান করেন, কিন্তু যুাধাষ্ঠর তাঁকে সংযত করেন। 
যুধিষ্ঠির বলেন, “জ্ঞাতিদের মধ্যে কলহ থাকে, তা বলে কুলধর্ম 
বর্জন করতে নেই। (২১) দুযোধনকে উদ্ধার না করলে আমাদের 
কুলধর্ম নষ্ট হবে” । যুধিষ্ঠির নিরাসন্ত ভাবে একান্তই ধম'বাদ্ধ 
দ্বারা পাঁরচালিত, এই মন্তব্য তা প্রমাণ করে । 

তারপর আমরা বনপর্বের একেবারে শেষে ৩১৪ তম অধ্যায়ে 
আসতে পার । সেখানে স্বয়ং ধর্ম বক্ষের ছদ্মবেশে তাঁর চার 
ভাতার প্রাণ হরণ করে স্বয়ং যুধিষ্ঠিরকে নানা ভাবে তাঁর প্রজ্ঞা ও 
নৈতিক সচেতনতা সম্বন্ধে পরাক্ষা করে ছিলেন। যুধিষ্ঠির সকল 
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প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেওয়ায় তিনি সন্তুষ্ট হয়ে যধাষ্ঠরকে 
বললেন তান পুরস্কার স্বরূপ চার মৃত ভ্রাতার একজনের প্রাণ 
ভিক্ষা করতে পারেন। যুধিষ্ঠির প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন বৈমাত্রেয় 
ভ্রাতা সহদেবের, সহোদর ভ্রাতার নয়। তখন ধর্ম সন্তুষ্ট হয়ে 
*দ্বতীয় বর দিতে চাইলেন ৷ উত্তরে যুধিষ্ঠির যে ব্রাহ্মণের অরাণি- 
কাঠ হরণ নিয়ে এই ঘটনার সূত্রপাত তাঁর কাছে সেই অরাঁণী ফাঁরয়ে 
দেবার প্রার্থনা জানালেন। যক্ষ তখন নিজের প্রকৃত পাঁরচয় 
জানিয়ে তৃতীয় বর দিতে চাইলেন । উত্তরে য্যাধাম্ঠর বললেন, 
‘আপনি যা দেবেন তাতেই আমি সন্তুষ্ট থাকব। তবে আম চাই 
আমাকে বর দিন আমি যেন লোভ, মোহ ও ক্রোধ জয় করতে পারি 
এবং দান, তপস্যা ও সত্যে যেন আমার মন নিবন্ধ থাকে। (২২) 
যাঁধান্ঠিরের জীবনের আদর্শ ক ছিল তা এখানে বণিত 
হয়েছে । 

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সবাস্িক ধ্বংসের পাঁরণতি দেখে যুধিষ্ঠির 
নিজেকে তার জন্য. দায়ী মনে করলেন এবং সন্ন্যাসগ্রহণের ইচ্ছা 
প্রকাশ করলেন । ভীম, অজন, কৃষ্ণ এবং সর্বশেষে স্বয়ং ব্যাসদেবের 
উপদেশে সে ইচ্ছা ত্যাগ করে রাজ্যভার গ্রহণ করতে সম্মত 
হলেন। কর্তব্যবোধে তান নিরাসন্ত মন নিয়ে রাজপদে আঁধঙ্ঠিত 
হলেন। 

মহাপ্রস্থাঁনক পর্বের শেষে দেখি পথে যেতে যেতে একে একে 
দ্রৌপদী, সহদেব, নকুল, অজন ও ভীম পথেই মৃত্যু বরণ করলেন । 
কেবল যুধিষ্ঠির তার ধর্ম নিষ্ঠার জন্য সশরারে স্বর্গে প্রবেশের 
আঁধকার পেলেন । কিন্তু তান তাঁর পথের সঙ্গী কুকুরটিকে সঙ্গে 
না নিয়ে প্রবেশ করতে চাইলেন না। তানি বললেন ভভ্তকে ত্যাগ 
করে তান একা স্বর্গে যাবেন না। (২৩) য্দাঁধাম্তরের আঁশ্রত- 


২২। জয়েহ হং লোড মৌহোঁ ক্লোধং চাহং সদা বিভো ৷ 
দানে তপাঁস সত্যে চ মনো মে সততং ভবেৎ ॥ ৩) ৩১৩। ২৪ 
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বাৎসল্য কত গভীর ছিল সেই আচরণ তা দেখিয়ে দেয় । 

সর্বশেষে স্বগাঁরোহণ পর্বে তাঁকে আরও এক পরাঁক্ষা দিতে 
হয়েছিল। সেখানে তাঁকে দেখানো হল তাঁর ভ্রাতারা নরকে বাস 
করছেন। তখন তান বললেন, সেক্ষেত্রে তিনি স্বর্গে থাকতে 
চান না। তিনি বললেন, ভ্রাতৃগণ হতে ববাচ্ছিন হয়ে 
স্বর্গবাস অর্থহীন, যেখানে ভ্রাতারা আছেন তাঁর কাছে তাই 
স্বৰ্গ । (৯৪) 

সমগ্র মহাভারতে এইভাবে য্যাধাচ্ঠরের আচরণে কোথাও 
হাঁনতা, নাঁচতা, স্বার্থপরতা বা শঠতা লক্ষ্য করা যায় না। তবে 
তার একটি ব্যাতক্রম আছে। কাহিনীটি দ্রোণপর্বের ১৮৯ তম 
অধ্যায়ে পাই । সেদিন যুদ্ধ করতে করতে ভীম অশ্বথামা নামে 
একাট হাতীকে মেরে অশ্বথামা হত হয়েছে বলে চিৎকার করতে 
লাগলেন। উদ্দেশ্য, দ্রোণকে শোকে আভভূত করে নিস্তেজ করে 
দেওয়া যাতে ধৃঙ্টদন্ম্ন তাঁকে অরাক্ষত অবস্থায় হত্যা করবার 
সুযোগ পায়। সে কথা দ্রোণের কাণে গেলেও (তান ঠিক বিশ্বাস 
করতে পারলেন না । [তানি বললেন, যাাধান্ঠর যদি সে কথার 
সমর্থন করেন, তবেই তিনি তা বিশ্বাস করবেন; কারণ যুধাষ্ঠিরের 
স্থিতা ব্যাদ্ধ, তিনি মিথ্যা বলবেন না ।* 

তখন য্াঁধচ্ঠিরের ওপর প্রচণ্ড চাপ এল ভীমের রটনার 
সমর্থন করার জন্য । এমন ক কৃষ্ণ তাঁকে পাঁড়পাীড় করলেন 
এই বলে যে যুদ্ধে অসত্যভাষণ মার্জনীয়। য্দাধান্ঠর তখন 
বিবেকের তাড়না সম্পূর্ণ এড়াতে না পেরে বললেন ‘অশ্বখামা হত” 
কিন্তু নম্নস্বরে বললেন, ‘সোঁট গজ" । তাই 'অশ্ব্থামা হত 
হত হীত গজ’ কথাটি তাঁর কলঙ্ক স্বরূপ হয়ে চিরজীবী হল। 
' মূলে আছে যুধিষ্ঠির আগে “অ*বথামা হত” বলে পরে অস্পষ্ট 
ভাবে বললেন, “হতঃ কু্তীরত্্' ৷ (২৫) তার থেকেই বাংলা প্রবাদটির 
উৎপাত্ত। সে যাই হক, এট এক রকম অনৃত ভাষণ হয়ে 
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দাঁড়ায় যা যৃধিষ্ঠিরের মত ধর্মপ্রাণ মানুষের আদৌ শোভা 
পায় না। 

কৃষ্ণ অবশ্য তাঁকে কলৎকমূন্ত করতে একটি নূতন তন্ত্র স্থাপন 
করেছেন। তান বলেছেন, যেখানে মানুষ এমন বিপন্ন ষে প্রাণ 
সংশয়ের অবস্থা সেখানে 'ম্থ্যাভাষণকে মিথ্যাভাষণ গণনা করা 
মায় না। মূল শ্রোকাট এই £ 

স ভবাংস্রাতু নো দ্রোণাৎ সত্যাজজ্যায়োহনৃতং বচঃ । 

অনৃতং জীবিতস্যার্থে বদন্‌ সন দ'শ্যতেইনৃতঃ ॥ (২৬) 

অর্থাৎ তুমি দ্ৰোণ হতে আমাদের রক্ষা কর। এখানে অন্ত 
বলা সত্যের থেকে শ্রেয় ; প্রাণরক্ষারজন্য অন্ত কথা বললে, তা 
জনৃত বলে মনে হয় না। কল্তু তা হলেও য্বা্ধান্ঠরের পক্ষে তা 
কলঙ্কদ্বর্‌প । তাঁর মহৎ চাঁরত্রে চাঁদের কলঙ্কের মত তা স্থায়ী 
হয় না। ; 

এই কলঙ্কের অবলেপন সত্তেও বলতে হয় যদাধান্ঠর এক 
আদর্শীনষ্ঠ মানুষ । তানি ক্ষত্রিয় হিসাবে, রাজা হিসাবে নিজের 
যা ধর্ম তা পালন করে এসেছেন । সুতরাং যুাধিচ্ঠিরকে যে ধর্ম 
ময় মহাব্ক্ষ বলা হয়েছে তা যথার্থ“ হয়েছে। ৰ 


২ 
বিভন্ন চাঁরতের মহতৰ 


মূল চাঁরত বযুধাষ্ঠর ব্যতীত মহাভরেতের কাহিনীতে আরও 
কতকগ্যাল চাঁরন্র আছে যাদের আচরণে ও: আদর্শে একান্তিক 
মহত্তর লক্ষ্য করা যায় । এদের মধ্যে পড়েন পিতামহ ভীজ্ম, পাণ্ডব 
সখা কৃষ্ণ, দুযোধন সখা কর্ণ, দুযেধিনের মাতা গাম্ধারী এবং কৃষ্ণ 
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সখা অজন ৷ তাঁদের সম্বন্ধে একটি সধাক্ষপ্ত পাঁরচয় প্রাসাঙ্গক 
হয়ে পড়ে। 

ভষ্ম সত্যই একাঁট অতুলনীয় মহান চারত্র । তানি শান্তনুর 
পত্র, বয়সে নবীন, নাম সত্যব্ৰত । পতা দাসরাজ কন্যা সত্যবতীকে 
ৃববাহ করতে ইচ্ছুক ; কিন্তু সতান্রত প্রতিবন্ধক । তান রাজ্যের 
দাবী ত্যাগ করে আজীবন আঁববাহত থাকবেন প্রাঁতজ্ঞা করে সে 
ববাহে সত্যবতীর *পতার সম্মাত আদ্দায় করে পিতার আঁভলাষ 
পূর্ণ করলেন । তাই তাঁর নাম হল ভীজ্ম। প্রদবধশের সন্তান 
হয়ে পিতা পুরুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলেন । তাঁর আত্মত্যাগের 
ফলেই ধূতরাষ্টর ও পাণ্ডুর রাজ্যলাভ । তারপর তাঁর দীর্ঘ জীবনের 
ৰত হয়ে দাঁড়িয়েছিল পোঁতদের মান্য করা এবং তাঁদের জীবনকে 
যতখানি সম্ভব সদুপদেশ 'দিয়ে সত্য পথে পাঁরচালিত করা । এমন 
সবার্থলেশহণীন জীবন ত সংসারে বড় একটা দেখা যায় না। 

কৃষ্ণকে আমরা দুই ভূমিকায় পাই। একাঁট পাণ্ডব সখার 
ভূমিকা, অন্যটি প্রাজ্ঞ দার্শীনকের ভূঁমকা ৷ প্রথমটি তাঁর এীতহাঁসক 
ভূমিকা । সেখানে দোঁখ উভয় পক্ষ আত্মীয় হলেও যে পক্ষের দাবী 
ন্যায়সঙ্গত তার সমর্থন করছেন। সেখানে পাণ্ডবদের সাফল্যের 
পথে পরিচালিত করতে [তান গভীর ধাশান্তর পাঁরচয় দিয়েছেন 
অপরটি তাঁর দার্শীনক তথা অবতারের ভূঁমকা । সে ভূমিকায় 
তান শুধু ভীন্তবাদের মধ্যমাণরুপে প্রাতষ্ঠিত নন, আঁতীরন্ত 
ভাবে এক উৎকৃষ্ট দার্শীনকের ভাঁমকা গ্রহণ করেছেন। তাঁর 
প্রবতিত ভক্তি ও নি্কাম কর্মের পথে ম্ান্তলাভ করার তত্ত্ব 
একটি উৎকৃষ্ট সমন্বয়ধর্মীদার্শীনক তত্ব । তাই এ বষয় সম্বন্ধে 
আলোচনার জন্য একাঁট সমগ্র অধ্যায় [নবৌদত হয়েছে। 

কর্ণের কৃতজ্ঞতাবোধের তুলনা হয় না। তাঁর শৌর্য অপেক্ষা 
সদনে দার্দনে দুষেধিনের প্রত আনুগত্য একটি দুর্লভ দক্টান্ত 
স্থাপন করেছে। কুর€ক্ষেত্রের যুদ্ধের অব্যবাহত পূর্বে কৃষ্ণ এবং 
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কুন্তী উভয়েই তাঁকে পাণ্ডবদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পদের মযাদার লোভ 
দেখিয়েছিলেন। তান তা প্রত্যাখ্যান করবার সময় বলোছলেন, 
“মৃত্যু ভয়, অজনের ভয় বা লোভের বশে তিনি দুযোধনের প্রতি 
অনৃত আচরণ করতে পারবেন না ।” (২৭) 

গান্ধারীর পাঁতরত্যের তুলনা হয় না। তান যখন শুনলেন 
তাঁর পিতা যাঁর সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিচ্ছেন তানি অন্ধ, তখন .তানি 
কাপড়ের প্রী দিয়ে দুই চোখ বেধে দৃচ্টিশান্তর ব্যবহার হতে 
নিজেকে আজাবন বণ্চিত করলেন । 


অজনের চাঁরত্রাট অনন্যসাধারণ। মহাভারতের বহু ক্ষত্রিয় 
বীরের উল্লেখ আছে যাঁরা শোর্ধগ্ণে কীর্তিমশ্ডিত ; কিন্তু 
আঁতীরিক্তভাবে অজুনের আরও বহু গণ ছিল যা তাঁকে অতুলনীয় 
রূপে চিহ্নিত করেছে। অগ্রজ ভ্রাতা ফুধাষ্ঠিরের প্রীতি তাঁর 
আন.গত্যের তুলনা হয় না। তান প্রজ্ঞাধনেও ধনী ছিলেন। 
যুদ্ধের আরম্ভে যুধিষ্ঠির যখন যুদ্ধের ফলাফল ভেবে উদদিগ্ন 
হাচ্ছলেন, তিনি অগ্রজকে উপযুক্ত উপদেশ দিয়ে শান্ত করে- 
ছিলেন। "তানি যা বলোছলেন তা তাঁর নিজের জীবনদর্শনের 
সুন্দর পাঁরচয় দেয়। তান বলেছিলেন, অধর্ম ও লোভকে বর্জন 
করে ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করলে জীবনে সাফল্য অনিবার্য ; কারণ 
যেখানে ধর্ম সেখানেই জয়। (২৮) + 

আঁতারন্তভাবে মহাভারতের বিরাট কলেবরের মধ্যে নানা 
মনীষীর মুখে বহ: প্রজ্ঞাবচন স্থাপিত হয়ে তাকে সমৃদ্ধ করেছে। 


২৭।  বধাদ, বন্ধার্দ,ভয়াদ্‌বাপ লোভাদ রাঁপি জনার'ন । 

অন্ত যো সহে কন্ত: ধৃতরাষ্টরস্য ধীমতঃ।| &। ১॥৪১৷ ১৭ 
২৮ | জ্ঞাত্বা ধর্মমধর্ম্ লোভং চোত্তম মাস্থিতাঃ ৷ 

হদ্ধধবম ঘহংকারা যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ ৷৷ : ভীক্মপর্ব। ২৯। ১১ . 
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এই প্রসঙ্গে ব্যাস, মার্কণ্ডেয এবং স্বয়ং কৃষ্ণের নাম উল্লেখ করা 
যেতে পারে । বনপর্কের এক বরা অংশ জুড়ে মার্কশ্ডের খাঁষর 
নানা সারগর্ভ-বাণী পাওয়া, যাবে । অশ্বমেধ পর্বের আশ্রয়ে গীতার 
আ'তীরন্তভাবে অনুগীতা নামিয়ে কৃষ্ণের নানা মন্তব্য পাওয়া 
যায়। তবে উৎকর্ষ গুণে তা গীতার ধারে কাছে যায় না ব্যাসের 
নানা সারগর্ভ উপদেশও মহাভারতের সর্বত্র ছড়ান। 
বনপর্বে র একেবারে প্রান্তে ধর্ম য্যাখাক্ঠিরের নিকট যে সকল 
প্রশ্ন স্থাপন করোছলেন তার উত্তরে য্াধান্ঠর যে মন্তব্যগুলি, 
করোঁছলেন সেগিও প্রজ্ঞা ও মনীষার দীপ্ত হয়ে অমূল্য বাগীর 
আকার 'নয়েছে। এই অংশাট মহাভারতের মাহাত্র রীতিমত 
বাঁর্্ধত করেছে । এই প্রসঙ্গে তার কিছ দক্টান্ত স্থাপন করা৷ 
যেতে পারে । | : 
যুাধাণ্ঠির কতকগদীল মূল্যবান কথা স্থাপন করেছেন এই, 
কে ) 
মাতা গুরুতরা ভূমেঃ খাৎ পিতোচ্চতর শুথা । 
মনঃ শীঘ্রুতরং বাতাচ্চিন্তা বহতরা তৃণাৎ ৷ (২৯) 
অথাৎ প্‌খথিরী হতে মাতার গর্ব বেশী, আকাশ হতে পত্মার 
উচ্চতা বেশী, বায় হতে মন দ্রুততর গাঁতসম্পন্ন এবং তৃণের সংখ্যা 
হতে মানুষের মনের চিন্তার সংখ্যা বেশী । 
যাধাম্ঠর আরও বলছেন, 
পুত্র আত্মা মনুষ্যস্য ভাষা দৈবকৃতং সখা,। 
. উপজীবনণ প্জজন্যো দানমস্য রপায়ণম। ॥ (৩০) 
অর্থাৎ, পুত্রই মানুষের আত্মা, ভাষা দৈবস্থাঁপত বণ্ধ,, অন্নের 
জন্য পঞ্্জনই আশ্রয় এবং পরগকণীর্ত হল দান। পুত্র হতে যে 
পিতা অভিন্ন এই মন্তব্যে উপানিষদের বচনের প্রাতধবাঁন পাই। 


২৯.) বনপর্ব 1 ৩১২ 1৬০ :.০। বনপৰ। ৩৩২ | ৭২ 
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কোঁষাঁতাঁক উপাঁনিষদে আছে ‘আত্মা বৈ পদু্ৰনামাসি’ । পত্নী যে 
দৈবকৃত সখা তা ভার সৃত্য তথা সুন্দর কথা । বাষ্ট না হলে যে 
উপবাস করতে হয় বর্তমান প্রযুক্তি বিদ্যার যুগেও তা সমান সত্য 1 
আর দানে দুটি মহৎ গুণের সংযোগ ঘটে £ আত্মত্যাগ ও' অপরের 
বহতৈষণা ৷ 

অন্যৱ যুঁধান্ঠর বলছেন, 

মানং হত্বা প্রিয়ো ভবাতি ক্রোধং হত্বা ন শোচতি। 

কামং হত্বার্থবান্‌ ভবাঁত লোভং হত্বা সুখী ভবেৎ ॥ (৩১) 

অথাৎ, অহমিকাবোধ ত্যাগ করলে 'প্রিয়তা অর্জন করা যায়, 
ক্রোধ বর্জন করলে পরে অনুশোচনা করতে হয় না, বাসনা ত্যাগ 
করলেই (অধ্যাত্ম সম্পদে ) ধনী হওয়া যায় এবং লোভ ত্যাগ 
করলে সুখী হওয়া যায় । 

য্যাধান্ঠরের চূড়ান্ত প্রজ্ঞার নির্দেশ [মিলবে ধর্ম যে চারটি 
প্রশ্ন সর্বশেষে উত্থাপন করেছিলেন তার উত্তরে যুধিষ্ঠির যা বলে- 
ছিলেন তার মধ্যে, চারটি প্রশ্ন হল এই ঃ 

কোন মানুষ সখী; 

কোন ব্যাপারটি সব থেকে আশ্চর্য'কর ; 

জীবনে চলার পথে কোন পথাঁট প্রশস্ত ; 

কোন বাতাট চূড়ান্ত বাতা । 

যাাধাষ্ঠর একে একে এই প্রশ্বগ্লির যে উত্তর দিয়ৌোছলেন তা 
বর্তমান আলোচনাকে স্বয়ংসম্পূর্ণণকরবার জন্য এখানে স্থাঁপত হল। 

প্রথম প্রশ্বের উত্তরে যুধোষ্ঠর বলছেন, 

পণ্চমেগ হানি যষ্ঠে বা শাকং পচাতভস্ব গৃহে । 
অনূণী চা প্রবাসী চ স বাঁরিচর মোদতে ॥ (৩২) 
{ৎ শদনের পণ্চম বা ষষ্ঠভাগে নিজের গৃহে শাক পাক করে 


৩১1 বনপর্ব ৩১২ । ৭৮ 
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খণমুস্ত হয়ে এবং প্রবাসজীবন বর্জন করে যে জীবনযাপন করতে 
পারে সেই সুখী । অল্পে তুষ্টি এবং আত্মীনর্ভরশীলতাই সুখের 
উপায়। 
দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে য্যাধাষ্ঠর বলছেন, 
অহন্যহানি ভূতানি গচ্ছন্তীহ যমালয়ম্‌ । 
শেষাঃ স্থাবর মিচ্ছন্তি কমশ্চার্যমতঃ পরম ॥ (৩৩) 
অথাৎ :প্রাতাদন. কত মানুষ মরছে, অথচ অন্যেরা অমরত্ব ইচ্ছা 
করছে । এর থেকে অধিকতর আশ্চার্যর বিষয় ক হতে পারে? 
এমন কঠোর সত্য এবং নির্ভুল উত্তর যে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয় । 
তৃতীয় প্রশ্বের উত্তর যবাধজ্ঠির বলছেন, 
তকেহি প্রাতষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিল্লা । 
নৈকো খাঁষর্যস্য মতং প্রমাণম্‌ । 
ধর্মস্য তন্ত্ৰ নাহতং গৃহায়াং 
মহাজনো যেন গতঃ স পন্হাঃ॥॥ (৩৪) 
জাগার তক ত কোনও নিচিন্ত দানে পেশছে দেয় না, এমন 
কোনও খাঁষ নাই যাঁর মতকে অন্রান্ত বলে গ্রহণ করা যায়। ধর্মের 
রহস্য আঁত গভীর । সুতরাং মহান মানুষ যে পথে গিয়েছেন 
সেই পথই জীবনে অন্‌সরণ করা কর্তব্য। এটি একটি অনুপম 
প্রজ্াবচন যা একটি উজ্জবল হীরকখণ্ডের সাহত তুলনীয় ৷ 
শেষ প্রঠেনর উত্তর হল এই ৪ 
আস্মন্‌ মহাবমাহময়ে কটাহে 
সযাঁম্ননা রান্রাদবেক্ধ নেন । 
মাস্তু দবা পাঁরঘটনেন 
ভূতানি কাল পচতাঁতি বাতা ॥ 
অথাৎ বাতা হল এই যে এই মহা মোহময় (সংসার রূপ) 
৩৩। বনপর্ব ৷ ৩১২। ১১৬ ভি TERRE 
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কটাহে সূর্ধর্প অগ্নি দিয়ে এবং ঘাস ও ধাতুরুপ হাতা 1দয়ে 
মহাকাল জীবদের পাক করছে। একটি মৌলক সত্যকে উপমার 
সাহায্যে এমন সুন্দর ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে মনগ্ধ হতে হয়। 
প্রাণী আসে, প্রাণী বিকাশ লাভ করে, গাঁরণাততে ধ্বংস হয়, 
আবার নূতন প্রাণী আসে । প্রাণী যায়, কিন্তু প্রাণধারা অব্যাহত 
থাকে। ' মহাকালের এই পাচনাক্রয়া চিরকাল চলে । এর থেকে 
মৌলিক বাতা আর {ক হতে পারে । 

মহাভারতের আরও একটি: বোঁশষ্ট্য তাকে রীতিমত সম্ধ 
করেছে । তার বিস্তৃত বক্ষে নানা বিষয়কে উপলক্ষ্য করে নানা 
উপাখ্যান ছড়ান আছে। তাদের চাঁরন্রগুলি যেমন মহৎ আদর্শে 
অন:প্রাণিত তাদের মুখের বাণীও তেমন উচ্চনৈতিক আদর্শ দ্বারা 
উদ্ভাঁসত এই প্রসঙ্গে আলোচনাকে সাীমত রাখবার জন্য মাত্র দুটি 
কাঁহনীর এখানে উল্লেখ করা হবে ; সাবব্লী ও সত্যবানের কাহিনী 
এবং নল ও দময়ন্তীর কাঁহনী। উভয় কাঁহনীই বনপর্বের 
অন্তভুক্তি। 

নলের উপাখ্যান বার্ণিত হয়েছে বনপর্কের ৫২ হতে ৭৯তম 
অধ্যায় জুড়ে। এখানে দময়ন্তীর নলরাজাকে স্বেচ্ছায় পাঁতত্বে 
বরণ এবং দভাগ্যিপীড়িত হয়ে নল তাঁকে বনের মধ্যে একাকী 
পারত্যাগ করে আত্মগোপন করলে ক কৌশলে দময়ন্তী তাঁকে 
অনুসন্ধান করে আবচ্কার করলেন এবং তাঁদের পুনর্ম'লন ঘটল, 
তা বাঁণ্ত হয়েছে । পাতিপ্রেমে নিষ্ঠা এবং এঁকান্কিতার এট 
একাঁটি অনবদ্য দজ্টান্ত। যে পণ্রন্য এমন ভাষা লাভ করে তার 
মত সৌভাগ্যবান কেউ নয় । তাই বৃহদশব যযধাষ্ঠিরকে এই রাহিনী 
শুনিয়ে বলেছিলেন যে দণখের প্রীতষেধক হিসাবে ভাষার সাঁহত 
তুলনীয় কোনও ভেষজ নাই। তাঁর উীন্তট এত মূল্যবান" যে 
এখানে উদ্ধত হবার অধিকার রাখে £ 


২৫৫ 


নহি ভাষাঁসমং কাণ্টিদ্‌ বিদ্যতে ভিষজাং মতম্‌ 
উষধং সর্বদ,ঃখেষ্‌ সত্যমের বতীম তে ॥ (৩৬) 

অথাঁং ভিষকদের মতে সকল প্রকার দুঃখ হতে মুক্ত দিতে 
ভাষার মত ওষধ নাই; আমি ঠিক বলাছ জেন। এই কাহনী 
এক পাশ্চাত্য মনীষীকে মুণ্ধ করোছিল তা তাঁর মন্তব্য হতে বোঝা 
যাবে। তান বলেছিলেন যে এই কাহিনী এত. নী তগর্ভ এবং 
মর্মস্পশ এবং হৃদয়ের কোমল বাত্তিগদ্ীল কতখানি শান্ত ধারণ 
করে তার এমন সন্দর পাঁরচয় দেয় যা বিশ্বের সাঁহত্যে 
দুর্লভ । (৩৭) 

সাবিত্ৰী ও সত্যবানের কাহিনী বিশ্ব সাহিত্যে একটি সম্মানের 
স্থান অধিকার করেছে। প্রেমে নারী কতখানি দুঃসাহস এবং 
একনিষ্ঞতার পাঁরচয় দিতে পারে এই কাঁহনীতে তা দেখা যাবে । 
সাবিত্রী রাজার মেয়ে । সত্যবান বনে বিতাড়িত এক রাজার 
পদ । সাবিত্রী মনে মনে তাঁকে পাঁতত্বে বরণ করেছিলেন । পিতা 
কিন্তু তাঁদের বিবাহে আপত্তি জানালেন, এই কারণে যে সত্যবান 
অল্পায়; হবেন বলে জ্যোতিষারা ভাঁবধ্যদ্বাণী করেছিলেন । 
সাবিত্রী কিন্তু পিতার নির্দেশকে প্রত্যাখ্যান করলেন। এই 
প্রসঙ্গে তান যে মন্তব্য করলেন তা যেমন দপ্ত ভাষায় বার্ণত 
হয়েছে তেমন প্রেমে একনিষ্ঠতার মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত । {তানি 

দীঘায়ূরথবা স্বঞ্পায়ূঃ সগুণো নিগুণোহিব। 

সকৃৎংকৃতে ময়া ভা নাদ্বিতীয়ং বৃণোম্যহম্‌ ৷৷ (৩৮) 

অথাৎ দীত্ঘায়; হক বা অপায়, হক গুণ হক বা গূণবান হক 
একবার যাকে পাঁতত্বে বরণ করোঁছ তার পাঁরবর্তে 'দ্বতীয়কে বরণ 
করব না। 


৩৭1 বনপর্ব | ৬১। ২৯ 
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৩ 
মহাভারতের প্রাতকৃল সমালোচনা 


এই সব কারণে মহাভারত বশ্বের বহ মনীষীর নিকট 
প্রশংসা পেয়েছে । | দ:ভাগ্যক্রমে তার একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাতক্রম 
দেখা যায়। মার্ক ভারততত্বীবং ওয়াশবার্ণ হপাঁকনস তার 
মধ্যে অনেক দোষ পেয়েছেন । (৩৯) 

হপাঁকনসের ধারণায় মহাভারতের মধ্যে কোনও নশীতিগর্ভ 
প্রজ্ঞাবচন শোনাবার পাঁরকল্পনা নাই ৷ এই প্রাঁতপাদ্যর সমর্থনে 
{তান কতকগুলি যুক্তি স্থাপন করেছেন । প্রথমত, {তান বলেছেন, 
নারীর বহুবিবাহ নিন্দিত হওয়া সত্বেও মহাভারতের মুল 
আলোচনা সেই দোষে দোষাঁ। দ্বিতীয়ত, তান একাঁট দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করে দৌঁখিয়েছেন যে মহাভারতে হন্দ: মাহলার মদ্য পান 
করে মত্ত হয়ে প্রকাশ্য স্থানে অশালীন আচরণে উৎসাহ দেওয়া 
হয়েছে এবং মাংস ভক্ষণ নিন্দনীয় হলেও তাতে উৎসাহ দেওয়া 
হয়েছে। 

পাশ্চাত্য সংকাতির পাঁরবেশে মানন্ষ হয়েও হপাকনসের এই 
{বষয়গুলে সদ্বন্ধে এতখাণীন স্পর্শকাতরতার কেন উচ্ছাস হল তা 
বোঝা যায় না। মহাভারতের বিভিন্ন চারন্রকে আশ্রয় করে ষে 
মহৎগুণগুলি আত্মপ্রকাশ করেছে তাদের প্রীত তাঁর দৃষ্টি আদৌ 
আকৃষ্ট হল না। তান যেন একচক্ষণ হাঁরণের মত ব্যবহার 
করেছেন । গণের দ্টান্ত পাঁরহার করে দোষের প্রতি যেন তাঁর 
মন চুম্বকের মত আকৃষ্ট হয়েছে৷ শুধ, তাই নয়, যে তথ্যগ্নাল 
তাঁর মন্তব্যের সমর্থনে ব্যবহার করেছেন; দেখা যাবে সেগ্যীলও 
অন্রান্ত নয়। ‘নন্দা করবার আগ্রহ তাঁকে এমনি একদেশদশনী 


৩৯। The Great Epic of India Washburn Hopkins, PP. 76—77 
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স্বরূপ সুর্যের কন্যার সবার নাসত্য ভ্রাতৃদ্বয়কে (বিবাহের 
দৃঝ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে । (৪৩) কাজেই দ্রৌপদীর 
পণ্টস্বামী থাকা বোঁদক রীতির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে । মহা- 
ভারতের পাঁরবেশ বৈদিক যুগের পাঁরবেশ । 


৪ 
মহাভারতের মর্ম'কথা 


বাভন্ন কালে বাভিন্ন দেশে সামাজিক রীতির পার্থক্য থাকতে 
পারে ; কিন্তু তার আঁতরিক্তভাবে মানাসক মহৎগুণ বলে একাঁট 
পৃথকবন্তু আছে। তা হল সত্যের প্রাত আনুগত্য । সত্য কথাটি 
রামায়ণ ও মহাভারতে একটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে । 
খগবেদে এই প্রসঙ্গে দ্যাট শব্দ ব্যবহার করা হত “খত” ও “সত্য । 
খত হল সদনীতর সমার্থবোধক, ‘সত্য’ হল অনৃতের প্রতিশব্দ 
অথথ যা মিথ্যা নয় । এই দুই আঁদকাব্যে সত্য একাধারে খাত 
এবং সত্য । তা যেমন ন্যায় সঙ্গত আচরণ বোঝায় তেমন প্রাতশ্রীত 
পালন ও সত্যভাবণ বোঝায়। মহাভারতের বনপর্বে মাকরন্ডেয় 
ঝাঁষ তার একটি সুন্দর সংজ্ঞা দিয়েছেন “যন্ভূত 1হতমত্যন্তং তৎ 
সত্যামাত মে ধারণা ।” (৪8) অর্থাৎ যে আচরণ মানুষের আভ্যান্তক 
কল্যাণ সাধন করে তাই হল সত্য। সুতরাং অন্যায়ের প্রাতরোধ 


৪৩ |. এই প্রসঙ্গে ধগ বেদের ১০ম মণ্ডলের ৮৫ সংন্তের উল্লেখ করা যেতে 
পারে! এটি বিবাহ সন্ত নামেও পারাঁচত। তা আছে সর্ষের 
কন্যা সুয্যির ববাহ হয়েছিল আঁমবভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে ( ৮ম ঝক২)। 
আরও আছে যে সোম তাঁর পাণপ্রার্থী ছিলেন পিতা তাঁকে নাসত্য 
্রাতৃদ্ঘয়ের হন্তে সম্প্রদান করেন (৯ম ধক.) 
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করাও সত্য । সেই অর্থেই অজন বলেছেন ‘যতো খমস্ততো 
জয় ৪1, (86) যে কর্মের প্রেরণা হিতৈষণ। তাই হল সত্যপালন। 
অত্যাচার, অন্যায় আচরণ প্রাতিশ্র্যাতি ভঙ্গ প্রভাতি কাজ যে সত্য 
পালনের ব্রত গ্রহণ করেছে তা বর্জনীয় । এই পথেই রাম পিতার 
প্রদত্ত প্রাতিশ্রীত পালন করে সত্যের প্রাত নিষ্ঠা দৌখয়েছেন। 
এই; অর্থেই উপানিষদেয় বাণীতে ঘোঁষত হয়েছে “সত্যমেব 
জয়তে’ ৷ (৪৬) মহাভারতের বহ; চরিত্রে সত্যপালনে অগাঁণিত 
দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। মহাভারতে নানা মনীষার প্রজ্ঞাগর্ভ' 
বচনে এই সত্যের প্রতি আন্যগত্যের উপদেশ দেওয়া, 
হয়েছে। সুতরাং মহাভারত সত!ই মহতগ্রন্ছ। মহাভারতের 
মর্মকথা য্যাধাষ্ঠর তাঁর জীবনে যে আদর্শ দ্বারা পাঁরচাঁলত 
হয়োছলেন তার দ্বারাই ঘোষিত হয়েছে । বনবাস গমনের অব্যবাঁহত 
পরে ভীম যখন য্াধাষ্ঠরের নিকট অনুযোগ করলেন যে তান 
ধর্মের অজুহাতে ক্লাবের মত আচরণ করছেন, তখন প্রত্যুত্তরে 
যুধিষ্ঠির বলছিলেন তুমি জেনে রাখ আমার প্রাতজ্ঞা আম সত্যকে 
ধর্মকে অমৃত বা জীবন হতে বেশী মূল্য দিই না। (৪৭) রাজা, 
পূৰ, যশ, ধন-_এরা ধর্মের কণামাত্রেরও সমান নয়। ৪৭) 
ষ্যাধাষ্ঠরের জীবন দর্শন এমন স্পন্ট ভাবে আর কোথাও ঘোষিত 
হয়ান । “ব্যাপক অর্থে সত্য বলতে যা বোঝায় মহাভারতের অনদীর্ঘ 
কাঁহনীতে তারই মাহাত্ম্য ঘোষিত হয়েছে । তাই হল মহাভারতের 
মর্মবাণী। £ { I 
সেই কারণে এই দুটি আঁদকাব্যের ভারতীয় সমাজ জীবনে 
একাঁট মহৎ ভূমিকা পালন করা সম্ভব হয়েছে। ভারতের পণণ্য 
ভাঁমকে জল দিয়ে শস্যসমদ্ধ করেছে দুটি বিশাল নদী; উত্তরে 
গঙ্গা ও দক্ষিণে গোদাবরী । বংশানদক্রমে এই নদীদ্বয় ভারতের 
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মানুষকে, ক্ষুধার অন জ্বাগয়েছে। অনুরূপভাবে রামায়ণও 
মহাভারত বংশানুক্রমে ভারতের মানুষকে আধ্যাত্মক পাষ্ট 
জগয়েছে। তারা একাধারে চিত্র বিনোদনের উপায় এবং নীত- 
শিক্ষার বাহন হয়ে সাধারণ মানুষকে সমাজাঁশক্ষার মৌলিক 
নীতগালর সাঁহত পাঁরচিত করেছে। তাই ভারতের সাধারণ 
মানুষ নিরক্ষর হয়েও সুনীতির সাঁহত সংযোগ হতে কোনও দন 
বিচ্ছিন্ন হয়নি। 


